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১৬1১এ, বিডন স্ট্রীটস্থ 
বিদ্বোয় প্রেম হইতে 
শ্রুনিকুপ্রবিহারী মুবোপাধ্যার 
কতৃক মুদ্রিত । 


ভূমিকা । 


আজ পধ্যস্ত জগতে কত লোৌক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কতলোকের 
মুত্যু হইয়াছে কিন্তু মহারাজা মণীন্দ্রচন্ত্রের মত মহাপুরুষের আবিভভাব 
জগতের ইতিহাসে বড় একটা দেখা বায় নাঁ। এই শহাপুরুষের জীবশী 
আলোচনা করিবার মত সামথ্য এ দখুন জীবশীকারের নাই । তাহার 
সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় এত আছে যে এত অল্প সময়ের মধ্যে সকল জ্ঞাতব্য 
বিশ সম্যক অবগত হওয়াই অপম্ভব। তথাপ যতদূর সম্ভব তাহার 
জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে সমাজ, রজনীতি, দেশের সঙ্গে তাহার থে সম্বপ্ধ 
ছিল, জগতে ষে যে কাধ্যকলাপের অনুষ্ঠানে এবং যেয়ে উচ্চ মনোবুওয় 
অগ্গশখলন দ্বারা তিনি বরেণ্য হইয়া সকলের হৃদয় জয় করিতে সম্থ 
হইয়াছিলেন তাহার কতকট। আলোচন! করিবার গুয়াস পাইয়াছি মাত্র । 
ত্বামার অক্ষমতা প্রযুক্ত হয়ত ইহাতে বহু ক্রটি থাকিয়া গিয়াছে । নুধী ও 
সজ্জন সম জ তাহ! মাজ্জন! করিলে কৃতার্থ হহব। 

কাশিমবাজার রাজবংশের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে জনশ্র্তি আছে, তাক 
এবং খাটি এতিহাপিক তথ্যও দেওয়া হইয়াছে । 

'ভারতীয় সাধনা” সম্পর্কে মহারাজার বিষয় যে অংশগুলি * * চি 
দ্বার৷ উদ্ধীত করা হইয়াছে তাহা শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ দত্ত এম-এ, মহাশয়ের 
সম্পাদিত “ভারতের সাধনা” নামক মাসিক পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে । 
মহ্থারাজার সম্বন্ধে পরিশিষ্টে শ্রীযুক্ত হেযেন্দ্র প্রদাদ ঘোষ, শরযুক্ত নৃত্য- 
গোপাল সরকার, শ্রীযুক্ত সাবিশ্রী প্রসন্ন চট্টোপাধায় মহাশয় লিখিত 
প্রেবন্ধ “উপাসনা” হইতে এবং কৃষ্ণকুমার মিত্র লিখিত প্রবন্ধ সঅীবনী' হইতে 
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গুৃভিত হইয়াছে । “ভারতের সাধনা, ভিপাসনা ও যহারাজার অন্তান্ত 
জশবনীকরীরের “নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি । 

অারাঁজার প্রসিদ্ধ টাউন হল বক্তৃতা ইংরাজিতে অবিকল প্রকাশ 
করা হইল। ইচ্চার বঙ্গানুবাদে ভাবের গভীরতা কমিয়? যায় কলিয়া 
অনেকের ধারণ । 

'বইখানি বড ভাড়াতাঁড়ি ছাপা হইয়াছে ৃতরাং অনেক ভুল থাকিয়া 
গেল। পরবর্তী সংস্করণে উভা সংশোধন করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা 
করিব। ূ রি 
মহারাঁজার বিয়োগ বেদনা ভুলিবার নহে, যুগ যুগান্তর ধরিয়া মানবের 
হৃদয়ে মহারাজার পুণ্যস্বৃতি অমর হইয়া বিরাজ করুক | 


৯ই পৌষ ১৩৩৬ ? 


মহুয়া! 
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৫১৬ -৯-গভেস্পাস্জিপও 


_+“নীরব রবাব বীণা মুবজ মুরলী৮-__ 


- মধুলদন-_- 


0জ্্দম্যাল্র ভহনঞ্পি 


স্বপ্ন সায়রের কুলে কাহার শুমধুর বাশরীলহর একবার 
বঙ্কারিয়। উঠিয়াই সহসা থামিয়া গেল্‌।_-আকাশে পবনে সেই 
বাশরী স্থৃতান ভাসিয়া আসিয়া ক্ষণিকের তরে মর্ত্যবাসীকে সুগ্ধ 
পাগল করিয়া তুলিয়াছিল আজ আবার সেই কণহারা সঙ্গীতের 
স্মৃতির পরশে সেই মর্তবাসী মুহ্যমান ও শোৌকাকুল হইয়া 
পড়িয়াছে । আজ ক্রন্দনের রোল পড়িয়া গিয়াছে__হাহাকারের 
বেদনায় প্রকৃতির বুক ভরিয়! গিয়াছে । 

কিন্ত বাংল! দেশের বুকের অশ্রুসায়র শুকাইয়া গিয়াছে 
সেই শুক্ষ অশ্রুসায়রের কুলে দাঁড়াইয়া সপ্তকোটা বাঙ্গালী আজ 
ক্রন্দনের আকুল ধ্বনিতে বাঙ্গালার দানবীরের উদ্দেস্ঠে শুধু 
অশ্রুহীন বেদনার তর্পণ করিতেছে । হুরভাগা বাঙ্গালাদেশ-_ 


২ মহারাজ! মণীক্দ্চন্দ্ 


যাহা কিছু গৌরবের, যাহা কিছু আদর্শের, যাহা কিছু প্রতিষ্ঠার 
ছিল সবই চলিয়া গেল-_“উজ্জ্রলিত নাট্যশালার দীপাবলী যেন 
প্রমত্ত ঝড়ের এক নিশ্বাসে নিবিয়া গেল, এঁক্যতান থামিয়া গিয়া, 
আনন্দ কোলাহল বিষাদের অতলজলে সমাধি লাভ করিল । 

বাঙজগলাদেশের এ ছুভাগ্য নুতন নহে, অপ্রতাশিত নহে, 
অচ্িন্ত্যনীয় নহে । যুগপ্রভাবের মধ্য দিয়া শ্রীভগবানের করুণা- 
ধারা রূপে তাহার যে শ্রেষ্টদান মর্ত্যলোকের উপর বন্ষিত হয়, 
সাতিকতা ও সাধনার উৎকধ হইতে বঞ্চিত হইলে যথার্থভাবে 
এই দান গ্রহণ করিবার অথবা গ্রহণ করিতে পারিলেও রক্ষা! 
করিবার সামর্থ্য কোন দেশের থাকে না । যুগ তখন সব্বমানবের 
প্রাণের বস্তু, ভগবানের শ্রেষ্ট উপহার শিরে বহন করিয়া 
আর এক দেশের দূয়ারে যাইয়া দাড়ায় । সে দেশে তখন 
আবার বাঁশরী বাজে, আবার সঙ্গীতের স্ুধাতান উঠে, আবার 
হাঁসি ফুটে ।- অফুরত্ত উৎসব ও প্রচুর আনন্দ সে দেশের 
প্রকৃতির প্রাণে সত্যকারের চেতন! জাগাইয়া তুলে । 

আঘাতের পর আঘাঁতে শক্তির হানি হয়। সম্যশীলতা 
জীবনের মূলভিত্তি দৃঢ় করিয়া রাখিলে ও মাথা তুলিয়া! ফীড়াইবার 
ক্ষমতা দেশের আর থাকেনা । এই সেদ্রিন দেশবন্ধুর তিরোধান, 
আশুতোষের মহাপ্রয়াণ, স্থরেন্দ্র নাথের বিয়োগ_ অভাগা বাংলা 
দেশের বুকে আর কত সহিবে? চারিদিকে তামস তাহারই 
মধ্যে মৃত্যুর তাগডবলীলা,__-দেশের বুকের উপর উন্মত্তহাস্তে 
সৃত্যু-দূতের! অহনিশি তাখৈ তাখৈ ন্বত্যের তালে তালে মরণ 


বেদনার তর্পণ ৩ 


সঙ্গীত গায়_-বাঙ্গালা দেশের বুকে আর কত সয় ! আর 
কত সয় !! 

মহারাজা মণীন্দ্রচন্্র এদেশে ভগবানের চরম এবং পরম 
আশীব্বাদের ন্যায় আসিয়াছিলেন। যুগধম্ম রক্ষা করিয়া প্রকৃত 
শরদ্ধাস্থচক সম্বোধন করিতে হইলে তাহাকে যুগাঁবতার বলিতে 
হয়। এবং তাহাতে সত্যের কিছুমাত্র অপলাপ করা হয় না। 
যুগ এই শ্রেষ্টরত্ব বাঙ্গলা দেশের জন্য উপহার আনিয়াছিল । 
অভিশপ্ত বাঙ্গালী জাতি সত্য সাধনা এবং যুগধন্ম হইতে ভ্রষ্ট 
হওয়ায় এই মহনীয় রত্ব জাতির অস্তঃস্থল হইতে অন্তঠিত হইয়া 
গেল। গৌরবের আলোকচ্ছটা নিভিয়া গিয়াছে অদূর ভবিষ্যতে 
আবার সেই আলোকরশ্মি ফুটিয়৷ উঠিবে কিনা কে বলিতে পারে! 


জন্ম কথ। 

১৮৬০ খষ্টার্দে এক দরিদ্র দম্পত্তির আশার আলোক 
উজ্জ্বল করিয়া প্রাচীন গৃহের ভগ্ন দেউলের ছিন্ন ছায়াতলে 
রমনীগণের উলুধ্বনির কোলাহলে মনীন্দ্রন্দ্র ভূমিষ্উ হন। 
কে জানিত এই অনাডম্বড়-জাত শিশু একদিন দেশের ও দশের 
মধ্যে বরেণয--গুধু বরেণ্য নহেন প্রাতঃস্মরণীয় হইবেন! কে 
জানিত এই দরিদ্রের কোল আলো করা শিশু উত্তরকালে 
একদিন সমগ্র দরিদ্রের ছুঃখ মোচনের জন্য ধন, মান, জীবন 
উৎসর্গ করিবেন! কে জানিত জগতের মঙ্গল কর্তা, বিশ্বহিতের 
জন্য এই শিশুর বুকে সমস্ত দরিদ্রের ব্যথা বুঝিবার শক্তি দিয়া 


৪ মহারাজা মণীক্দ্রচন্দ্ 


তাহাকে এক দরিদ্রের ঘরে প্রেরণ করিয়াছিলেন ! প্রকৃতির 
কি বিচিত্র লীলা-_ 
-_-নউৎসবে তার আসে নাই কেহ 
বাজে নাই বাঁশী সাজে নাই গেহ'__ 

এমনি দরিদ্র পিতামাতার গৃহে ধিনি ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন 
তাহারই ন্ুুখ দুঃখ একটা বিরাট জাতির ন্ুখ ছুঃখের সহিত 
নিরবচ্ছিন্নরভাবে সংশ্লিষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তাই বোধ হয় 
আজ তাহার তিরোধানে তাহার নিজ পুত্র পরিজনের যত ক্ষতি 
হইয়াছে তাহার সহজ্স গুণ অধিক ক্ষতি হইয়াছে সেই জাতির 
যেজাতির মধ্যে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যাহাদের মধ্যে 
তিনি নিজকে রিক্ত করিয়া বিলাইয়া দিয়াছিলেন__যাহাঁদের 
জীবনতন্ত্রীর সহিত তাহার জীবনতন্ত্রী একই নুরে গ্রথিত 
হইয়া গিয়াছিল। শুধু জাতির মঙ্গল কামনায় নহে 
মহারাজা মনীন্দ্রন্দ্র সমগ্র মানবজাতির কল্যাণে নিজকে 
উৎসর্গ করিয়াছিল্নে । উচ্চ, নীচ, ধনী, নিধন বিচার করিয়া 
তিনি কাহারও কল্যাণ চিন্তা করিতেন না । এই জন্যই তিনি 
সকলের হৃদয় সিংহাসনে নুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন এবং 
এইজন্যই তাহার তিরোধানে আজ সমগ্র বারঙ্গীলী এত কাতর 
হইয়া পড়িয়াছে। তাহার মহাপুরুষ নামের সার্থকতা জাতির 
এই অসামান্য শ্রদ্ধার উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 

হিন্দ্ুগণ জ্যোতিষ শান্দ্রে বিশ্বাসী । শুনা যায় যে 
সমস্ত গ্রহ নক্ষত্রাদির একত্র যোগাযোগ জাতকের ভাগ্যে 


বেদনার তপণ৭ ৫ 


রাজষোগের সুচনা করে মনীন্দ্রচন্দ্রের জন্মকালে ঠিক সেইরূপ 
যোগাযোগের সমাবেশ হইয়াছিল । কোন এক জ্যোতিবিবিদ 
তাহার জাতলগ্ন ও গ্রহসমাবেশ পধ্যালোচনা করিয়া 
বলিয়াছিলেন ষে দরিদ্র সন্তানের ষে রাজযোগ সংঘটিত 
হইলে তাহার জীবন সম্বন্ধে কোন আশা রাখা যায় না, 
মহারাজা সেইরূপ রাজযোগে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ;₹ সঙ্গে 
সঙ্গে তিনি এ কথাও বল্য়াছিলেন ষে ষদি কোন প্রকারে 
তিনি জীবননাশক একটি রিষ্ট অতিক্রম করিয়া উঠিতে 
পারেন তবে তাহার সিংহাসনলাভ অনিবাধ্য । হিন্দু 
জ্যোতিষের উপর ধীহাদের আস্থা কম, একবার তাহারা 
বিশেব প্রণিধান পূর্বক মহারাজার জীবনী পধ্যালোচনা করিয়া 
দেখিবেন জ্যোতিব্বিদি কি তীব্র ভবিষ্দ্বানী করিয়া 
গিয়াছিলেন। মহারাজা আজ ইহ জগতের পরপারে খেয়৷ 
পাড়ি দিয়াছেন_ সেই ভবিষ্যদ্বক্তা জ্যোতিব্বিদও হয়ত আর 
ইহ জগতে নাই কিন্ত মহারাজের বিরাট কন্মময় জীবনের 
ইতিহাস জ্যোতিষীর উক্তির চরম সত্য রক্ষা করিয়া বিরাজ 
করিতেছে । 

শুধু দরিদ্রের গৃহেই নহে, মহারাজা মনীন্দ্র চন্দ্র দারিদ্র্য 
ও হুর্ভাগ্য লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ভূমিষ্ঠ হইবার 
পর হইতেই অফুরম্ত মাতৃন্সেহ ও পিতার আদরযত্ব ভিন্ন 
তাহার মর্ত্যলোকে অন্ত কোন অবলম্বনই ছিল না। দরিদ্রের 
স্সেহ !__অনিচ্ছাকৃত অনাদরে ধূলি শয়ান শিশু, গ্ষুধার তাড়নায় 


৬ মহারাজা মণীন্দ্রচন্দর 


গুক্ষকঠে ক্রন্দন করিতেছে-_একা' ঘরে জননী তার গৃহকর্মে 
ব্যাপূতা-_-উদ্রারান্নের সংস্থানের জন্য পিতা তার আশার 
দ্বারে ছ্বারে মরীচিকামুগ্ধের মত ঘুড়িয়া বেড়াইতেছ__জঠরে 
জ্বালা কে তৃষ্ণা-_উপার্জন করিয়া গৃহে আনিতে পারিলে 
শিশু পুত্রের মুখে এক ফোটা ছুগ্ধ দেওয়া যাইবে নতুবা-- 
অন্য কোন উপায় নাই । 


স্বাল ও ৫ক্ষস্পো ক্র 


দিন যায়। এমনি করিয়া সুখে দুঃখে হাসি কান্নায় ষে 
জীবন গঠিত ও পুষ্ট হইয়া উঠিতেছিল তাহার উপর সহসা 
একদিন ভগবানের রুদ্ররোষানল বধিত হইল । ন্েহের উৎস, 
করুণার আধার দরিদ্র জীবনের একমাত্র অবলম্বন মাতা সহসা! 
মৃত্যুর আহ্বানে সন্তানের মমতা পরিত্যাগ করিয়া এক নূতন 
লোকের সন্ধানে চলিয়া গেলেন। হায়রে কঠোর আহ্বান ! 
তোমার ঈকিতে ব্যাকুল হইয়া সন্তানেরও মমতা পরিত্াগ 
করিয়া জননা চলিয়া যায়, এক মুহূর্তও সম্ভানের কি হইল 
দেখিয়া যাইবার অবকাশ পায়না! এই স্থৃন্টি! এই জগত ! 
এই পিতৃ মাতৃন্সেহের এহিক পরিনতি ! 

ছুই বৎসরের মণীন্দ্র চন্দ্র নিরাবলম্ব হইয়া একমাত্র পিতার 
স্লেহ শীতল ক্রোডে ঝাপাইয়। পড়িলেন। নিরুপায় পিতা ! 
সংসার, উপার্জন, আহার, সন্তান পালন অনেক কিছুই তাহার 
অবশ্ঠকর্তব্য। তবু পিতা সব ত্যাগ করিয়া একমাত্র পুত্রকে 
ক্রোড়ে লইয়া অকুল সাগরে ভাসিলেন। তাহার ধ্যান, জ্ঞান 
ধারনা সবই একমাত্র পুত্রপরিপালনে পর্যবসিত হইল। 
হাটিয়া যাইতে পুত্র আছাড় খাইয়া পড়েন, গৃহকর্মরত 
পিতা ছুটিয়া আসিয়া বুকের মানিককে বুকে তুলিয়া লন। 
খেলিতে খেলিতে অবোধ বালক কাদিয়। উঠে, আহার নিরত 


৮ মহারাজা মণীক্দ্রচন্দ্র 


পিতা উদ্দত অন্গগ্রাস পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া ছেলেকে কোলে 
তুলিয়া লন। বিধাতার বিচিত্র নিয়মে এইরূপ নান! প্রতিকূল 
অবস্থার মধ্যেও এবং নানাপ্রকার ভাগ্যবিপধ্যতর ও নান ঘাত 
প্রতিঘাত সহ্য করিয়াঁও মশীন্্রচন্দ্র ক্রমে ক্রমে চন্দ্রকলার ন্যায় 
বাড়িরা উঠিতেছিলেন। কেহই তখন ভাবিতে পারেন নাই 
যে ততটুকু স্থখও এ জীবনে শ্বাশ্বত নহে-_ইহার পরে ইহাপেক্ষা 
আরও কঠোর পরীক্ষা আছে এবং ইহাঁপেক্ষাও আরও কঠোরতর 
ছুর্ভাগা এই শিশুকে গ্রাস করিবার আশায় রসনা বিস্তার করিয়া 
আছে । প্রকৃতির লালা মানব-বুদ্ধির সম্পূর্ণ অগোচর। এক 
ছুশ্ছেছ। প্রহেলিকার মত মানব জীবনের মহাসত্যকে কে এবং 
কেন যে এমন নিপুণ ভাঁবে আচ্ছন্ন রাখিয়াছে তাহা বোধ হয় 
আজও পধ্যস্ত জগতের কেহ নিরাকরণ করিতে পারেন নাই । 
দ্বাদশ বৎসর অতিক্রম করিয়া ত্রয়োদশ বৎসরে পদার্পণ 
করিবার সঙ্গে সঙ্গেই মণীন্দ্রচন্দ্রের অরৃষ্টাকাশে ষে খগ্ডমেঘরাজি 
সঞ্চারণ করিতেছিল তাহ! একসঙ্গে জমাট বাঁধিয়া ছুর্ভীগোর 
বায়ু তাড়নায় ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল । তারপর ঝড় উঠিল-_এই 
ক্ষুদ্র বালকের জীবন লইয়া নিষ্ঠুর নিয়তির কন্দুক ক্রীড়া চলিতে 
লাগিল। তারপর একদিন বালকের ইহ পরলোকে একমাত্র 
গভিরূপে যিনি একাধারে পিতা ও মাতার স্সেহদান করিয়া 
বালকের জীবন রক্ষা করিতেছিলেন-_-কালের কঠোর অন্ুজ্ঞায় 
নিশ্মমের মত তিনি বালক পুত্রকে নির্ববান্ধব করিয়া লোকান্তরে 
চলিয়া গেলেন। দরিদ্র দম্পতির গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াঃ দারিদ্র্য 


বাল্য ও কৈশোর ৯ 


ও ছুঃখ সহিয়! শুধু একমাত্র পিতার স্সেহাভিষিক্ত হইয়া যিনি 
বাঁচিয়া ছিলেন আজ পিতৃবিয়োগে এই বিরাট জনবহুল বিশ্বে 
তিনি অনাথ হইয়া পড়িলেন । আর তাহার কেহই নেই। 

কিন্তু উপযুণপরি দারুণ ভাগা বিপধ্যয়ের মধ্যেও তিনি প্রকৃতির 
নিয়মে বাঁচিয়া থাকিলেন। ধাঁহার অদৃষ্টে বিশ্বের ভাগানিয়ন্তা 
অপরিসীম রাজ্ান্থুখ, অতুলনীয় খ্যাতি, অগণ্া জনবল এবং 
কুবেরের তুল্য সম্পদ লিখিয়। রাখিয়াছেন, ধাহার জীবন তন্ত্রীর 
করুন সুরের সঙ্গে ভারতের অগণিত গৃহহীন, ধনহারা কাঙাল- 
গণের জীবনসঙ্গীতের দুর বাঁধিয়া রাখিয়াছেন, তাহারই 
মঙ্গল ইচ্ছায় মণীন্দ্রচন্দ্রের কোন হানিই হইল না? পরন্ত তিনি 
উত্তরকালের মান সন্ত্রম খ্যাতি প্রতিপত্তির যোগাতার প্রকুষ্ট 
নিদর্শন দেখাইতে লাগিলেন । 


কাশীমবাজার রাজবাটাতে গমন 


এখন শ্যামবাজারের যে স্থানে (১৭নং রামকাস্ত বন্থুর 
দ্বীন) গোবিন্দ সুন্দরী আয়ুব্রেদ কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে 
সেই স্থানেই তাহার পৈতৃক বাসস্থান ছিল। পিতার মৃত্যুর 
পর অনাথ হইয়া ইনি স্থীয় মাতুল কাশিমবাজারের রাজা 
স্বর্গীয় কৃষ্ণনাথ রায় বাহাদুরের রাজবাটা কাশিমবাজারে চলিয়া 
আসেন। তখন পর্য্যস্তও কেহই ভাবিতে পারেন নাই যে এই 
অনাথ বালকের অধৃষ্টে কাশিমবাজার রাজের বিরাট সম্পত্তি 


১০ মহারাজা মণীন্দ্রচজ্জ 


চলিয়া আসিবে । মাতুলের অন্ধে প্রতিপালিত হইয়৷ ইনি 
বিদ্যাশিক্ষা করিতে লাগিলেন এবং ষথাসময় প্রবেশিকা ও ফাষ্ট 
আট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। 

এই সময় তাহার আবার ভাগাবিপধ্যয় ঘটে এবং তিনি 
মাতুলের আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া আসিতে বাধ্য হন। এই 
সময় কাশিমবাজার বাজবাটাতে সম্পত্তি তত্বাবধান লইয়া সামান্য 
গোলযোগ চলিতেছিল। ১৮৪৪খ্‌ঃ অক্টোবর মাসে মণীন্দ্রচন্দ্রের 
মাতুল কাশীমবাজারাধিপতি রাজা কৃষ্ণনাথ অজ্ঞাত কারণে 
আত্মহত্যা করিয়াছিলেন এবং স্বৃত্যুর পূর্বে একখানি উইল দ্বার! 
তাহার যাবতীয় সম্পত্তি কোম্পানী বাহাদুরের হস্তে স্স্ত করিয়া 
বান। তাহার মৃত্যুর পর তদীয় পত্বী ও উত্তরাধিকারিণী মহা- 
রাণী স্বর্ণময়ী কোম্পানীর হাতে কিছুদিনের জন্ত সম্পত্তি ছাড়িয়। 
দিতে বাধ্য হন এবং এ সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের জন্য কোম্পানী 
বাহাছরের নামে সদর দেওয়ানী আদালতে এক মোকর্দমা 
চালাইতে থাকেন । এই সময় রাজীব লোচন রায় নামক এক 
সুক্ষদর্শী চতুর বিষয়কৌশলী ব্যক্তি মহারাণীকে এই মোকর্দম! 
পরিচালনায় বিশেষরূপ সাহাব্য করায় ১৮৪৭ খু, ১৫ই নভেম্বর 
তারিখে সুপ্রীম কোর্টের রায়ে কোম্পানীর বিরুদ্ধে মহার।ণী 
স্বর্ণময়ী জয়লাভ করেন। উইল করিবার সময় রাজা কষ্ণনাথ 
প্রকৃতিস্থ ছিলেন না ইহা সপ্রমান করায় উইল সম্পূর্ণ নামঞ্জুর 
হইয়া যায় এবং মহারাণী সম্পত্তিতে স্বীয় অধিকার ফিরিয়! 
পান। 


বাল্য ও কৈশোর ১৬. 


এই মোকদ্দমার ব্যয় নির্বাহ করিবার জন্য মহারাঁণীকে 
বিস্তর খণ করিতে হইয়াছিল । সম্পত্তির উওরাঁধিকার ফিরিয়া 
পাইয়া ইনি দেওয়ান রাজীব লোচন রায়ের সহযোগীতায় 
সম্পত্তির আয়বৃদ্ধি এবং ব্যয় সংক্ষেপ প্রভৃতি নানাপ্রকার উপায় 
নিদ্ধারণ পুর্ববক খণ পরিশোধের চেষ্টা করিতে লাগিলেন । 

মহাঁরাণী ক্বর্ণময়ীর আত্মীয় স্বজনের ইচ্ছা ছিল ঘষে মহারাণীর 
মৃত্যুর পর উক্ত সম্পত্তি তাহার ভ্রাতুস্পুক্রদের হস্তে চলিয়' 
আসে । এজন্য তাহারা যথাসাধ্য চেষ্টাও করিতেছিলেন। 
মণীন্দ্রচন্দর যখন কাঁশিমবাজার রাজবাটীতে তখন এই সকল 
লোক তাহাকে স্বার্থসিদ্ধির পরিপন্থী মনে করিয়া অত্যস্ত 
বিছেষের চক্ষে দেখিতেন; এবং স্থযোগ শ্ুুবিধা পাইলেই 
অত্যন্ত নিধ্যাতন ও অনাদর করিতেন । 


রাজবাটী পরিভ্াাগ__বি5 এ পরুক্ষাক্স উত্তীর্ণ 


যে সংসারে কোথাও এতটুকু সহানুভূতি নাই, সমব্যথ। নাই, 
দুঃখে সান্ত্বনা সুখে উল্লাস নাই সে সংসারে রাঁজৈশ্বধ্য থাকিলেও 
মানুষ বাঁস করিতে পারে না । রাঁজসংসাঁরে রাজৈশ্বর্ধ্য থাকিলেও 
মণীন্দ্রচন্দ্রের পক্ষে এই সময় দারিদ্যই সমধিক বরণীয় বলিয়া 
মনে হইতে লাগিল। তিনি অবিলম্বে রাজবাটী পরিত্যাগ 
করিয়া পুনরায় কলিকাতায় চলিয়া! আসিলেন এবং শ্যামবাজারে 
থাকিয়া ক্রমশঃ বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। এই 


১১ মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র 


সময়ে তিনি ষে ছুঃখভোগ করেন তাহা অবর্ণনীয় । ধার 
জনা ভগবান রাজান্রখ নির্ধারণ করিয়া রাঁখিয়াছেন-__ভবিষাতে 
যিনি “মহারাজা” হইয়া সহজ সহজ্র অন্নহীনের মুখে অন্ন, তিষ্ঞা- 
ভুরের মুখে জল দান করিয়া! বিধাতার শুভ ইচ্ছা পূর্ণ করিবেন, 
আজ তিনিই একমষ্টি অনের প্রভাঁশী-_ইহা অপেক্ষা বিস্ময়ের 
বিবয় আর কি হইতে পারে ! 


কাঁশিনবাজাঁর রাজবাটীতে অবস্থানকাঁলীন বাঁজবাড়ীর সামান্য 
ভূতা পর্যন্তও মণীল্দ্রন্্রকে প্রীতির চক্ষে দেখিতে পাঁরিত না । 
পরাণ খানসামী নামক একজন ভূতা মহারাজের প্রতি ভৎকালে 
বিশেষ বিদ্বেপরায়ণ ছিল। ভূত্য হইলেও রাজসংসাঁরে 
পরাণের কিছু প্রতিপত্তি ছিল এবং বোধ হয় সেই জনাই তুচ্ভ 
ঈমতাঁর অহস্কারে পরাণ মণীন্দ্রন্দ্রকে প্রীতির চক্ষে দেখিত না । 
উত্তরকালে মহারাজ! মগীন্্রন্দ্র এই পরাণকেই আপনার প্রধান 
খানসামা নিযুক্ত করিয়া তাহার তীব্র প্রতিশোধ লইয়া- 
ছিলেন । 
কলিকাতাঁয় অবস্থানকালে মণীন্দ্রন্দ্ বাগবাঁজারের 
ন্ুগ্রসিদ্ধ পশুপতি বস্ু মহাশয়ের বাটীতে আহার করিতেন । 
বি, এ, পাশ করিলেও কলিকাতায় বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতার 
সুবিধা না পাইলে উপযুক্ত কাধ্য পাওয়া সহজ নহে। 
মণীন্দ্রন্্র কোন প্রকার চাকুরী বা উপাজ্জনের পন্থাও অবলম্বন 
করিতে পারেন নাই । ছঃখ যখন আসে তখন মুখের ধারণ! 


বাল্য ও কৈশোর ১৩ 


মানুষের মধ্যে সম্পূর্ণ উদ্দ্ধ না করিয়া যায় না। অন্ধকার 
অসম্য হইলেই লোকের আলোকের কথা মনে পড়ে । ছুঃখের 
যন্ত্রনা খন মানুষের সন্যের সীমা অতিক্রম করিয়া ষায় তখন 
মানুষ স্থখের অভাব অনুভব করে__-এবং বোধ হয় সেই সময়ই 
দুঃখের দিন ফুরাইয়া যাইবার একটা! মেয়াদ । মণীন্দ্রচন্দ্রের দুঃখের 
অবসান ঘটিবার সময় হইয়া আসিয়াছিল, কারণ এই সময় তিনি 
জীবনে সর্বাপেক্ষা অধিক ছুঃখ ভোগ করিতেছিলেন । একস্থানে 
ভোজন, একস্থানে শয়ন ইহাপেক্ষা মানব জীবনে আর কি ছুঃখ 
করিিতেছিলেন বটে কিন্তু বিশ্বনিয়ন্তা তখন তাহার অদৃষ্টস্তত্র 
ভাহার জগতে নবীন উষার অরুণ কিরণ সম্পাত হইবার দিন 
ধীরে ধীরে ঘনাইয়া আমসিতেছিল । 


স্াত্কষ;য ভলাভ্ভ্ 


১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে প্রীতঃম্মরণীয়া মহারাণী স্বর্ণময়ী পরলোক 
গমন করেন । হিন্দু আইন অন্থসারে মহারাণী অপুত্রক বলিয়া 
কাশিমবাজারের সম্পত্তি মহারাণী ব্বর্ণময়ীর শ্বশ্রঠাকুরাণী রাণী 
হরন্ুন্দরীর হস্তে চলিয়া ষাঁয়। রাণী হরম্ুন্দরী এই সময় 
বিষয় বাসনা পরিত্যাগ করিয়া ধন্ম কন্মের উদ্দেশ্যে কাশীধামে 
বাব! বিশ্বেখবরের চরণতলে জীবনের শেষ দিনগুলি অতিবাহিত 
করিতেছিলেন। সম্পত্তির উত্তরাধিকার তাহার হস্তে আসিলে 
তিনি শেষজীবনে ধন্মকন্ম এবং কাশীধাম পরিত্যাগ করিয়া 
আসিয়া পুনরায় বিষয়কন্মে মনোনিবেশ করিতে অস্বীকৃত হন 
এবং স্বীয় দৌহিত্র এবং একমাত্র উত্তরাধিকারী মণীন্দ্র চক্দ্রকে 
আনাইয়া তাহাকেই আপনার সমস্ত সম্পত্তির মালীক 
করিয়া দেন । | 

এইরূপ ৩৮ বৎসর বয়সে কাশিম বাজারের বিপুল সম্পত্তির 
অধিকারী হইয়া মণীন্দ্র চন্দ্র রাজবাটাতে আসেন । অল্পদিনের 
মধ্যেই গভর্ণমেন্ট তাহাকে কাশিম বাজারের “মহারাজা” বলিয়া 
স্বীকার করেন। শোনা যায়, এই সময় পধ্যন্তও তাহাকে 
উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার জন্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে নান! 
প্রকার ষড়যন্ত্র চলিতে থাকে । কিন্ত জশ্বর যাহার সহায়, 


রাজ্য লাভ ১৫ 


মান্থুষের সকল ক্ষমতাই সেখানে ব্যর্থ। ক্রমে ঈর্যাপরায়ণ 
প্রতিদ্ন্দীদিগের হীন বড়যন্ত্র ব্যর্থ হইয়া গেল। মহারাজা 
মণীন্দ্র চন্দ্র নবীন ভূম্যাধিকারীরূপে মহোৎসাহে কর্তব্যকর্মে 
মনোনিবেশ করিলেন। রাজ্যলাভের পরই তিনি মহাঁরাণী 
স্বর্ণময়ীর বিশ্বস্ত এবং হিতৈষী কর্মচারীবর্গ ও অন্তান্য পরিজন 
গণকে সমাদর ও সম্মান দ্বারা বিস্মিত করিতে লাগিলেন । ক্রমে 
ক্রমে সকলের প্রাণেই মহারাজা সম্বন্ধে নবীন আশার ভাব 
জাগিয়া উচিতে লাগিল। 


মহারাজ! বাহাদুর উপাধি 


মহাঁরাণী ন্বর্ণময়ীর নিকট ভারত সরকার তাহার উত্তরাধি- 
কারীকে “মহারাজা” উপাধি দিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন । মহারাপীর 
পরলোক গমনের পর তাহার পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে মনীন্দ্র চন্দ্রের 
হ্যায় সর্ববগুণশালী ও সর্বাপেক্ষা যোগ্য উত্তরাধিকারী নিব্বাচিত 
হওয়ায় ভারত সরকার পরম অন্তষ্টচিত্তে এবং সম্পূর্ণ অসঙ্কোচে 
মনীন্দ্র চন্দ্রকে “মহারাজা” উপাধীতে ভূষিত করিলেন। ১৮৯৮ 
ৃষ্টাব্দের ৩০শে মে তারিখে কঠোর জীবন সংগ্রামে জয়ী মনীন্দ্ 
চন্দ্র কাশিম বাজারের “মহারাজা বাহাছুর' হইলেন । 

এই ন্ুখ সৌভাগ্য লাভ করিবার পুর্বে বাঁচিয়া 
থাকিবার জন্য জন্ম মৃত্যুর সংগ্রামের মত যে কি বিরাটসংগ্রাম 
মনীন্দ্র চন্দ্রকে করিতে হইয়াছিল তাহ! তাহার জীবনী লইয়া 


১৬ মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্ 


স্চারভাবে আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুবিতে পারা যায়। 
এমন দিন তাহার যৌবনে গিয়াছে ষে তিনি আর কোনকালে 
জীবনে সুখ সৌভাগা ভোগ করিতে পারিবেন কিনা সে সম্বন্ধে 
সন্দেহ হইত। এই চরম ছুর্ঘশার কালে যাহারা মহারাজের 
কথা মহারাজ ইহ জীবনে কখনও ভুলিতে পারেন নাই । নিজের 
স্বার্থ তিনি কোন দ্রিনই লক্ষ্য করিতেন না বটে কিন্তু যে স্থলে 
নিজের সামান্য স্বার্থ রক্ষা করা প্রয়োজন, তাহার অতীত দরিদ্র 
জীবনের সহানুভূতিশীল বন্ধুজনের ও উপকারীগণের আবশ্যকে 
'তিনি সেই সামান্য স্বার্থ টুকুও  অফ্লানবদনে পরিত্যাগ করিয়া- 
ছেন। ইহাই মহাপুরুষের লক্ষণ। যে স্বার্থটুকু রক্ষা করিলে 
নিজের কল্যাণ হয় অথচ পরের কোন অনিষ্টই হয় না অপরের 
কল্যাণের নিমিত্ত তিনি নিঃস্বার্থ ও নিক্ষাম ভাবে নিজের এই 
লাভটুকু অর্জন কাঁ্তও পরামুখ ছিলেন। জগতের প্রায় সকল 
মহত্বেরই তুলন! পাওয়া যায় কিন্তু এরূপ মহান্ুভবতার তুলন! 
বর্তমান শতাব্দীতে নিতাস্ত বিরল বলিলে সত্যের অপলাপ 
করা হয় না। 

নৌভাগ্য ও রাজ্যন্তুখ প্রাপ্তির পরও তাহার পুর্ব মনো- 
ভাবের কিছুমাত্র পরিবর্তন হয় নাই।. অতুল খরশবর্য্য যেন 
তশহার নিকট আ্োতের তৃণের ন্যায় ভাসিয়া. আসিয়াছিল, 
মনের উপর সত্যকারের কোন প্রভাবই বিস্তার করিতে পারে 
নাই । মহারাজ! হইবার পর কলিকাতা হইতে তাহার কতিপয় 


১ নকার আসা লা ৯৬০০৬ 
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বন্ধু তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত কাশিম বাজার 
গিয়াছিলেন। তিনি অপ্রমেয় বিত্তাধিকারী ও মহারাজ 
হইয়াছেন মনে করিয়া তাহারা প্রত্যেকেই মনে মনে 
অনেকটা কুষ্টিত ছিলেন । কিন্তু তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবার 
পর তাহাদের সে কুগ্ঠা! সম্পূর্ণ তিরোহিত হইয়া যায়। 
তাহারা দেখিলেন মহারাজের পুর্ব প্রকৃতি কিছু মাত্র পরিবর্তন 
হয় নাই বরং লক্ষ্মীর কুপার সঙ্গে সঙ্গে তাহার, নি 
আরও কোমল এবং আরও মধুর হইয়াছে । 


বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে জমি দ্বান 


এই বন্ধুবর্গ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতিনিধিরূপে 
তাহার নিকট গিয়াছিলেন । এবং সাহিত্য পরিষদের গুহ 
নিন্মাণের উপযোগী একটু স্থান প্রার্থনা তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল। 
মহারাজা তাহাদের প্রার্থনা অপ্রত্যাশিতরূপে পুর্ণ করিয়াছিলেন । 
এখন ষে স্থানে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ভবন আছে এ স্থান 
মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্রই সাহিত্য পরিষদে দান করিয়াছিলেন । 
বোধ হয় এই 'দানই পরবর্তী জীবনে তাহার বিরাট দানের 
সুচনা করিয়াছিল । উত্তরকালে শ্রীযুক্ত হীরেন্্র নাথ দত্ত 
মহাশয় মহারাজার এই দান উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন “তাহার 
কাশে গিয়া আমাদের আশা ক্ষুণ্ন হয় নাই। যে পরিমাণ 
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প্রত্যাশায় তাহার সকাশে গিয়াছিলাম তিনি তাহার সমধিক 
দান করিলেন !” 

সাহিত্যের প্রসারকল্পে এই দানই হয়ত তাহাকে যুগ 
যুগান্তর অমর করিয়া রাখিত। কিন্ত ইহাই তাহার দানরত 
জীবনের সুচনামাত্র। পরবস্তীকালে এই দানের পরিমাণ 
গাঁচকোটা টাকারও উপর হইয়াছিল । 

প্রাতংস্মরণীয়া মহাঁরাণী ভবানীর তিরোধানের পর তাহার 
শৃন্যস্থান কতকটা মহারাণী স্বণময়ী পূর্ণ করিয়াছিলেন । দয়া 
দাক্ষিণ্যে ও দানশীলতীয়, বিনয়ে ও আড়ম্বরশুন্তায়, 
ধর্ম্ননিষ্ঠায় ও সাধারণ হিতকর কাধ্যে, গুদার্য্য ও মহানুভবতায় 
মহারাঁণী স্বর্ণময়ী তৎকালে সমগ্র বাঙ্গলা দেশের বরণীয়া 
ছিলেন। মহারাজ মণীন্দ্র চন্দ্র সেই বংশের উত্তরাধিকার 
লাভ করিয়া শুধু যে তাহার ধনজন ও ভূসম্পত্তি অধিকার 
করিয়াছিলেন তাহা নহে পরন্ত তিনি তাহার সমস্ত সদ্গুণ- 
রাজীই লাভ করিয়াছিলেন । 


প্রথম বলীয় সাহিত্য স(ম্মলন 


১৯০৭ সালের নভেম্বর মাসে ই'হারই উদ্যোগে কাশিম 
বাজারের রাজবা'টীতে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রথম প্রাদেশিক 
জন্মিলনীর অধিবেশন হয়। মহারাজা এই সময় অক্রাস্ত 
পরিশ্রম দ্বারা সম্মিলনীর কার্য ন্ুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া 
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সকলের নিকট ধন্যবাদ অর্জন করিয়াছিলেন। লোকজনের 
আদর আপ্যায়নের জন্য তাহার একটা স্বভাবসৌজন্ত ছিল। 
এই বিরাট সাহিত্য-যজ্ঞে যে সকল হোতৃবৃন্দ কাশিমবাজারের 
রাজবাঁটীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন যথার্থ রাজোচিত বিনয়, 
সৌজন্য এবং আপ্যায়ন দ্বারা তিনি ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেককেই 
জন্তু করিয়াছিলেন । তাহাদের আহার, বিহার, বিরাম 
বিশ্রাম প্রত্যেকটি খুঁটিনাটির উপর পর্য্যস্তও মহারাজ! লক্ষ্য 
রাখিতে ত্রুটি করেন নাই । 

সাহিত্যিকগণের মধ্যে পরস্পরের সহিত পরস্পরের 
হৃদিভাব বিনিময়, দেখা সাক্ষাৎ এবং প্রত্যক্ষভাবে আলাপ 
পরিচয়াদির সুযোগ ঘটাইবার জন্যই মহারাজা স্বয়ং বিপুল 
অর্থব্যয় দ্বারা এই সাহিত্য হজ্জের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং 
তীহার অনুষ্ঠান সফল এবং সর্ববাঙ্গ সুন্দর হইয়া তাহার গৌরব 
বর্ধন করিয়াছিল। ১৯০৭ সাল হইতে আজ পর্্যস্তও 
প্রতিবংসর বাঙ্গলার স্থানে স্থানে এই সাহিত্য সন্মিলনীর 
অধিবেশন হইয়া তাহার গৌরব রক্ষা করিতেছে। 


কণ্মক্ষেত্র 


১৯১০ সালে ইনি বঙ্গদেশীয় জমিদারগণ কর্তৃক নিব্বাচিত 
হইয়া বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার সদস্ত মনোনীত 
হইয়াছিলেন। তথায় পুর্ণকাল কাধ্য করিবার পর সমস্ত 


২০ মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্ 


বেসরকারী সদস্তগণ কর্তৃক মনোনীত হইয়া তিনি ভারতীয় 
ব্যবস্থাপক সভার সদস্য পদে নিয়োজিত হন । এই সময় রাউলাট 
বিলের আলোচনা কালে তিনি উক্ত বিলের ন্তৃতীত্র প্রতিবাদ 
করিয়াছিলেন । কোন জমিদার সদস্য বিপুল জমিদারী ভোগ 
করিতে করিতে সরকারের কাধ্যে এরূপ তীব্র মন্তব্য প্রকাশ 
করিতে পারেন কিনা তাহা ভাঁবিবার বিষয় । তিনি এরূপ তেজ- 
স্বিতা ও সাহসিকতা এবং নির্ভীকতার সহিত তাহার মন্তব্য 
প্রকাশ করিয়াছিলেন ষে তৎকালে তাহার সহকনম্মী জমিদার 
সদস্যগণ সকলেই তাহার উক্তিতে বিস্মিত না হইয়া থাকিতে 
পারেন নাই । 


রাষ্ট্রীয় সভার সদস্ত 


১৯১৯ সালে মণ্টফোর্ড সংস্কার কাধ্যকরী হইবার পর, 
নৃতন আইন অনুসারে তিনি রাষ্ত্রীয় পরিষদের সভ্য নির্বাচিত 
হন, এবং তথায় তিনি নিরভীকভাবে দেশের ও দেশবাসীর জন্য 
আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন । 

মহারাজার পরলোক গমনে বাংলা দেশের যে ক্ষতি 
হইয়াছে তাহার পরিমাণ করা যায় নাঁ। বাংলা দেশের 
জমীদার শ্রেণীর মধ্যে তিনি প্রকৃত জমিদার এবং প্রকৃত 
ভূম্যধিকারী ছিলেন। প্রজান্ুরঞ্জন তাহার প্রকৃতিগত মহৎগুণ 
ছিল এবং অন্য গুণাবলীর কথা আলোচনা না করিলেও বলা 


১) এব? 
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যায় যে একমাত্র এই প্রজান্ুরগ্ুন দ্বারাই নি বরণীয় হইতে 
পারিতেন। তিনি রাজপুত্র ছিলেন না, এমন কি রাজবংশেও 
তিনি জন্মগ্রহণ করেন নাই, তবে তাহার ধমনীতে রাজরক্ত 
প্রবাহিত ছিল-_কাশিমবাজার রাজবংশের কন্ঠা জীন 
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এই কালের বাংল। দেশের জমীদার বংশাবলী এবং 
তৎ তৎ বংশোদ্ভূত জমীদারগণের চরিত্র আলোচনা করিলে 
দেখা যায় ঘষে ধাঁহারা নিজ নিজ মহত্ব দ্বারা প্রাতঃম্মরণীয় 
হইয়া গিয়াছেন তাহাদের অনেকেই প্রত্যক্ষভাবে রাজবংশে 
জন্মগ্রহণ করেন নাই। নাটোরের রাজবংশাবতংশ সাধক 
চুড়ামণি মহারাজা রামকৃষ্ণ নাটোর রাজের পোস্তপুজ ছিলেন । 
ভারত বিখ্যাতা মহারাণী ভবানী বগুড়া জেলাস্তর্গত ছাতিন 
গ্রাম নামক ক্ষুদ্র পল্লীতে এক অতি সামান্য গৃহস্থ পরিবারের 
গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । তাহার বালিকা জীবনে কেহ 
কখনও স্বপ্নে ধারণা করিতে পারেন নাই যে তিনি “বায়ান্ন 
লক্ষ তিপ্লা্ন হাজার টাকা কেবলমাত্র রাজস্ব দানে “অর্ধ 
বঙ্গেশ্বরী' বূপে অপ্ধ শতাব্ীরও উপরে নিয়ত দান ধ্যান ও 
পরোপকার করিয়া ধরণীর অশেষ কল্যাণ সাধন করতঃ বাংলা 


২২ মহারাজ! মণীন্দ্রচন্্র 


দেশের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ গৌরব রূপে নিখিল হুদয় সিংহাসনে বিরাজ 
করিবেন। কেবলমাত্র দান ধ্যানই নহে, কেবলমাত্র 
পরহিত ব্রতই নহে ; শাসন সংরক্ষণ এবং রাজ্য পরিচালনাতেও 
তিনি যে অপূর্বব বুদ্ধিমত্তা, তেজস্বিতা এবং সুক্দগিতার 
পরিচয় দান করিয়া গিয়াছেন, তাহার তুলনাও অতি বিরল। 
গুন। যায় নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়, শেঠ জগৎ শেঠ 
প্রমুখ বাংলার সমস্ত জমীদারগণ ও সম্ত্রাস্ত শ্রী ওমরাহগণ 
যখন বঙ্গেশ্বর তরুণ সিরাজের বিরুদ্ধে হীন ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন 
এবং পুণ্যপ্লোকা মহারাঁণী ভবানীকে এই ঘ্বৃণিত ষড়যন্ত্র সমর্থন 
করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন তখন তিনি নির্ভীকভাবে 
ও সম্পূর্ণ অকুষ্ঠিতচিত্তে মিলিত শক্তির এই হীন কার্য প্রণালীর 
তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বড়যন্ত্র কার্যে পরিণত করায় বাধা দান 
করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন । বাংলা দেশের দুর্ভাগ্য তাহার 
এই চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। তাহার এই মহান প্রচেষ্টা 
কাধ্যকরী হইলে বাংলার ইতিহাসের সহিত তাহার পাতায় 
পাতায় এই ঘ্বণিত যড়যন্ত্রের কালিমালিপ্ত কলঙ্ককাহিনী 
বিজড়িত থাকিত না। সামান্য পর্ণকুটীরে জন্মগ্রহণ করিয়া, 
দারি্র্যের শাকান্ন ভোজন এবং দারিদ্রের আবেষ্টনীর মধ্যে 
বসবাস, পরছ্ঃখের নগ্ন চিত্র দর্শন- বাল্য জীবনের এই সকল 
মন্মাদাহী অভিজ্ঞতা হইতে উত্তরকালে তিনি মানর জীবন ও 
মানব ছুঃখ সম্বন্ধে যে কিরূপ জাগ্রত হইয়াছিলেন তাহা 
ভাবিলে বাস্তবিকই বিস্ময়ে স্ত্তিত হইতে হয়। 


রাজ্য লাভ ২৩ 
মহারাণী ন্বর্ণময়ী 

মহারাণী ব্বর্ণময়ীও সামান্য গৃহস্থের কন্তা । বদ্ধমান জেলার 
অন্তর্গত কোন ক্ষুত্র পল্লীগ্রামে এক দরিদ্র দম্পতির কোল 
আলো করিয়া এই রাজগুণসম্পন্ন৷ মহিয়সী মহিলা জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন । কপালে তাহার রাজটাকা দিয়! বিধাতা তাহাকে 
নিখিল হৃদয়ের আরাধ্যা দেবী করিয়া মর্ত্যে প্রেরণ করিয়া- 
ছিলেন। তাই রাজা লোকনাথ অদৃষ্ট পুরুষের অলক্ষিত 
ইঙ্গিতে পরিচালিত হইয়া সমগ্র বাংলা দেশের মধ্য হইতে 
এই ক্ষুত্র পল্লীর প্রফুল্ল সরোজসদৃশ রমশীরত্বকে প্ন্ত্রীরত্বং 
দুক্ষুলাদূপি” শীন্ত্র বাক্যানুষায়ী সামান্য গৃহস্থের কুটার হইতে 
পরম সমারোহ ও সমাদরের সহিত আনয়ন করিয়া সিংহাসনের 
ভাবী উত্তরাধিকারিশীর অধিকার দান করিয়া যান। মহরানী 
ত্বর্ণময়ীও আপনার হৃদয়ের অতুল এবং অফুরন্ত করুণা এবং 
মহত্ব নিবিবশেষে প্রার্থী জনগণের মধ্যে বিতরণ করিয়া সকলের 
শ্রেষ্ঠ কৃতজ্ঞতা অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দান, 
ধ্যান, পরোপকার প্রভৃতি দ্বারা তিনিও সমগ্র দেশের যে 
কৃতজ্ঞতা অর্জন করিয়া গিয়াছেন তাহ! তাহার পরবস্তাঁ কোন 

জমীদারই অর্জন করিতে পারেন নাই। 
মহারাণী ভবানীর ন্যায় তিনিও বাল-বিধবা ছিলেন । 
তাহার স্বামী রাজা কৃষ্ণনাথ ( মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্রের মাতুল ) 
অজানিত কারণে অতি তরুণ বয়সে আত্মহত্যা করেন । যখন 
দতনি আত্মহত্যা করেন তখন নানা আভ্যন্তরীণ কারণে রাজ- 


২৪ মহারাজা মণীক্দচন্দ্র 


সংসারের অবস্থা বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল। বিশেষতঃ 
নিয়ত দানধ্যান ও ব্যয়শীলতার জন্য রাজসংসারে আথিক 
অবনতির স্চনা দেখা গিয়াছিল। রাজা কৃষ্ণনাথ আত্মহত্যা 
করিবার সময় স্বকীয় সমস্ত সম্পত্তি. কেবল মাত্র মহারাণী 
স্বর্ণময়ীর শ্রীধন ও অলঙ্কার বাদ রাখিয়া কোম্পানী বাহাছুরের 
নামে উইল করিয়া যান। বলা যায় না তিনি কেন এরূপ কাধ্য 
করিয়া নিজের সম্পত্তি স্বেচ্ছায় পরের হাতে তুলিয়া দিয়া 
গিয়াছিলেন, তবে একটা কথা জানা যায় যে আত্মহত্যা করিবার 
কিছুকাল পুর্ব হইতেই তাহার মস্তিক্ষ বিকৃত হইয়াছিল । এবং 
এই অগপ্রকৃতিস্থ অবস্থাতেই তিনি আত্মহত্যা করিয়াছিলেন । 
ন্ৃতরাং বুঝা যায়, উন্মাদ অবস্থায় ফলাফল বিবেচনা না 
করিয়াই তিনি অতুল সম্পত্তিতে অপরের অধিকার দান করিয়া। 
গিয়াছিলেন। মহারাণী ব্বর্ণময়ীও বিষয় বুদ্ধিশালিনী ছিলেন । 
স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি উইলের মন্মানুষায়ী সমস্ত সম্পর্ডিতে 
কোম্পানির অধিকার ছাড়িয়া দেন। মহারাণীর সে সময়ের 
অবস্থার কোন বর্ণনা করা চলে না। রাজরাণী সহসা 
ভিখারিণী হইয়া গেলেন। কিন্তু অপরিসীম ধৈর্য্য ও মনুষ্যত্ব 
সহকারে তিনি এই বিপদরাশি শিরে বহন করিয়া ছুঃখে দিন 
যাপন করিতে লাগিলেন। পরে তিনি অসামান্ত বুদ্ধিপ্রভাবে 
নুপ্বীম কোর্টে কোম্পানী বাহাছুরের নামে মোকর্দম। করিয়া 
রাজা কৃষ্ণনাথের মস্তিক্ষ বিকৃতি প্রমাণ করতঃ বিচারে সম্পত্তিতে 
পুনরায় স্বীয় অধিকার প্রাপ্ত হন। ইহার পর তিনি অত্যন্ত 


রাজ্য লাভ ২৫ 


সুকৌশলে সাংসারিক কাধ্য পরিচালনা করিয়া! অচিরে ষ্টেটের 
খণ পরিশোধ করতঃ সংসারে নুশৃঙ্খলা! আনয়ন করেন । সামান্য 
গৃহস্থের কন্যা কিরূপে এই বুদ্ধিচাতুর্য্যের অধিকারিণী হইয়া 
একটি বিশৃঙ্খল বিরাট রাজসংসারে ন্ুখশাস্তি ফিরাইয়া 
আনিলেন এবং দারিক্র্ের নিম্পেষণ হইতে সহসা অতুল 
এশ্বধ্যের মধ্যে আসিয়া স্বয়ং কি প্রকারে অনাড়ম্বর জীবন যাপন 
করিবার গৌরব লাভ করিলেন তাহা ভাবিলে সত্যই বিস্মিত 
না হইয়া থাকা যায় না। এশ্বর্ধ্য এবং রাজ্যন্ুখের ঝেষ্টনীর 
মধ্যে যাহারা লালিত পালিত হন রাজ্য-শৃঙ্খলা সম্পাদন করা 
তাহাদের পক্ষেও সকল সময় জন্তব হয় না। মহারাণী 
ভবানী ও মহারাণী ত্বর্ণময়ী কেহই রাজকন্যা নহেন কিন্ত 
উভয়েই ভগবানের বিশেষ অনুগৃহীত। এবং উভয়েই দুস্থ জগতের 
কল্যাণের জন্ত ধরাধামে প্রেরিত হইয়া তাহারই মহান উদ্দেশ্য 
সার্থক করিয়াছিলেন । 


মহারাজার চরিত্র 


মহারাজা মণীন্দ্রন্্র এই রাজবংশেরই উত্তরাধিকারী । মনে 
হয় এই কৃতী মহাপুরুষকে রাজবংশীয় গৌরব মণ্তিত ইতিহাসে: 
যোগ্য স্থান দিবার অভিপ্রায়েই বিশ্বনিয়স্তা ভগবান তাহাকে 
স্প্টি করিয়াছিলেন। স্য্টির নিগুঢ়রহস্ত বুঝা মানবশক্তির 
সাপ্যাতীত। বল! যায় না, ধরায় দ্রীনছ্ঃঘীর বেদনা মোচন, 


২৬ মহারাজা মণীক্দ্রচন্দ্ 


অশিক্ষিত নির্য্যাতিত প্রজাকুলের শিক্ষা বিধান এবং তাহাদের 
কল্যাণ সাধন, দেশে ন্ুুশিক্ষার প্রচার প্রভৃতি অনেক মহৎ 
কার্যের জন্যই মহারাজা মণীন্দ্রচন্্র স্ষ্ট হইয়াছিলেন কিনা ! 
কিন্তু জগতে তিনি যে অনেক মহৎ কার্য নির্ব্বিদ্বে সম্পাদন 
করিয়া গিয়াছেন এবং ভারতবর্ষে তাহার অপেক্ষা মহত্তর কার্ধ্য 
যেকেহ সম্পীদন করিতে পারেন নাই সে বিষয়ে অন্ুমাত্র 
সন্দেহও নাই । 

পরগণা বাহারবন্ধ স্রোতের তৃণের মত ভাসিয়া আসিয়া 
রাজ কাস্তচন্দ্রের অদৃষ্টে বাঁধিয়া গিয়াছিল। সেই বিরাট 
সম্পত্তি আবার তেমনি ভাবেই খড়কুটার মত দরিল্র 
মণীন্দ্রচন্দ্রের দূয়ীরে ভাসিয়া আসিয়াছিল। তিনি স্বপ্াতীতরূপে 
“মহারাজা” হইয়া স্বীয় জীবনে আপনার মহানুভব কার্যাবলী 
এবং অশেষবিধ সদ্গুণরাজি দ্বারা মহারাজার যোগ্য গৌরব 
লাভ করিয়াছেন এবং কি ধনী কি নিধন, কি সবল কি তূর্বল, 
'কি পুরুষ কি নারী, কি স্বদেশ কি বিদেশ, কি সাধারণ প্রজা- 
গণের নিকট, কি সার্বভৌম রাজশক্তির নিকট সর্বত্র সকল 
সময় সকল অবস্থায় তিন ন্থুবিমল যশ? অপ্রমেয় খ্যাতি এবং 
অতুলনীয় কৃতজ্ঞতা অর্জন করিয়া গিয়াছেন। কি দয়া, কি 
দাক্ষিণ্য, কি ভক্তি কি ভালবাসা, কি বিষ্ঠা কি বুদ্ধি সকল 
বিষয়েই তিনি সমসাময়িক সকল জমিদারগণের শীর্ষস্থানীয় 
ছিলেন। স্বয়ং সুশিক্ষিত না হইলে সাধারণের শিক্ষার অভাব 
কাহারও উপলব্ধি করিবার সাধ্য হয় না, স্বয়ং ছুঃখভোগ না 


রাজ্য লাভ ২৭ 


করিলে অপরের ছুঃখ ও বেদনা বুঝিবার শক্তি কাহারও হয় না, 
স্বয়ং করুণার্চিত্ত না হইলে ভগবানের স্ুবিমল করুণালাভ 
করিবার যোগ্যতা কাহারও হয় না। মহারাজ মণীন্দ্রচন্্র ব্বয়ং 
শিক্ষিত, ছঃখসহনশীল ও ভগবানে পরম ভক্তিমান ছিলেন তাই 
তিনি অপরের ছুঃখ বুঝিতে পারিতেন এবং অকুষ্ঠিত চিত্তে 
ধনানি জীবিতঞ্চৈব পরার্থে উৎসর্গ করিয়া অমল আনন্দ 
অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। এত মহৎগুণের অধিকারী 
ছিলেন বলিয়াই ভগবানে তাহার নিশ্চল! প্রীতি ও ভক্তি 
জন্মিয়াছিল এবং ভগবানের নামে তিনি কাঁদিয়া আকুল 
হইতেন। ৰ | 

অত্যাচার ও নিধ্যাতনের মধ্য দিয়াই মানুষের মহত্ব ও 
অতিলৌকিক ভাবরাশি বিকশিত হইয়া থাকে । দারিজ্র্যের 
অত্যাচার, অবস্থার নির্ধ্যাতন অদৃষ্টের নিন্মম পরিহাস এই 
সকলের মধ্য দিয়াই মহারাজ সাধারণের সান্নিধ্যে উপস্থাপিত 
হইয়াছিলেন এবং মনে হয় বোধ হয় শুধু এই কারণেই অতুল 
গৌরব, অজত্্র লোকের ভক্তি, অসংখ্য হৃদয়ের কৃতজ্ঞতার মধ্যে 
নিয়তির স্পেহহাস্তের কনক আলোতে তিনি বিলীন হইয়া 
গেলেন। তাহার তিরোধান সম্পূর্ণ আকস্মিক এবং বজ্কাঘাতের 
ন্যায় মর্শমদাহী, বাংলদেশে এমন পল্লী নাই যে তাহার মৃত্যুতে 
শোকগ্রস্ত হয় নাই । 

ন্ুপ্রসিদ্ধ অমৃত বাজার পত্রিকায় তাহার ্বত্যুর সংবাদগুলি 
'অতি বিস্তৃত ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। উপধৃণ্যপরি 


২৮ মহারাজ! মণীন্দ্রচন্্র 


কয়েকদিন লক্ষ্য করিয়াছি প্রতিদিন প্রায় তিন কলম স্থান 
তাহার মৃত্যুতে বিভিন্ন স্থানের শোকপ্রকাশক সংবাদগুলিতে 
_ পূর্ণ থাকিত। তাহাতেই দ্রেখিয়াছি শুধু বাংলাদেশ নহে, ভারতের 
নান! প্রদেশের নান! প্রতিষ্ঠান হইতে শোৌকপ্রকাশক প্রস্তাব 
( 00779019709 39809191010 ) প্রকাশিত হইত । বাংলাদেশে 
অনেকের পক্ষে সাধারণের নিকট এরপ শ্রদ্ধাভক্তি লাভ ঘটিয়৷ 
উঠে নাই। ভগবানের চরণে প্রার্থনা করি অমর ধামে ভগবানের 
শ্রীচরণের ন্ুশীতল ছায়াতলে বৈষ্ণবকুল-চুড়ামণি মহারাজ! পরম 
শীস্তিতে বিরাজ করুন । 

এই প্রসঙ্গে কাঁশিমবাজার জমীদারীর একটু ইতিহাস, 
দেওয়া প্রয়োজন মনে করি। 


সই তি ও 
৯. 
টন 


ঞ. 


কাশিমবাজার জমিদারীর উৎপত্তি 
৯২০. 
শনহ্বস্লান্মম্ভিক্ষ ইইভিজ্ঞাহল 


নবাব মীর কাঁশিম যখন বাংলার মসনদে তখন শুক্ক লইয়া 
কোম্পানীর সহিত তাহার প্রবল মনাস্তর ঘটে । এই মনাস্তর ক্রমে 
যুদ্ধ বিগ্রহে পরিণন্ত হইয়া সমগ্র বখালাদেশ জুঁড়িয়া এক বিরাট 
অশান্তির স্ুত্রপাত হয়। এঁতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার 
মৈত্রেয় মহাশয়ের মতে নবাব মীর কাশিম ন্যায়ের পক্ষ অবলম্বন 
করিয়াছিলেন। ব্যাপারটি মোটামুটা এইরূপ ফাঁভাইয়াছিল। 
দেশীয় বাণিজ্য ব্যবসায়ীগণকে বাণিজা-বেসাঁতির উপর 
শুক্ক দিয়া ব্যবসায় পরিচালনা করিতে হইত এবং ইঞ্টইপ্ডিয়া 
কোম্পানিকে নবাবের এবং সম্রাটের সনন্দানুযায়ী সমস্ত বাংলা- 
দেশে অবাধ বাণিজ্য করিতে দেওয়া হইত। এই অবাধ 
বাণিজ্যের অধিকারের যোগ কোম্পানীর আমলা তন্বও পূর্ণভাবে 
উপভোগ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কোম্পানীর নিশান 
নিজেদের ব্যক্তিগত বাণিজ্যের নৌকায় উড়াইয়া দিয়া তাহারা 
' অবাধে বিনাশুক্কে সমস্ত দেশে বাণিজ্য ব্যবসায় চালাইয়া 
ব্যক্তিগত ভাবে প্রচুর পরিমাণে অর্থোপার্জন করিতেছিল। 
এদিকে দেশীব্যবসায়ীরা শুক্ক দিয়া বাণিজ্য করিত । কোম্পানীর 


৩০ মহারাজা মণীক্দ্রচন্্র 


আমল! দিগকে শুক্ক দিতে হইত ন1 বলিয়া তাহারা যে মূল্যে 
জিনিষ পত্র বিক্রয় করিতে পারিত, দেশী বণিকেরা শুক্ক দিয়া 
সেই মুল্যে কেনা বেচা করিলে তাহাদের মূলধন হইতে ক্ষতি 
হইয়া যাইত । প্রতিযোগীতায় কোম্পানীর আমলাদের নিকট 
দেশী বণিকেরা যে শুধু ব্যবসায় ক্ষেত্রে পরাজিত হইত তাহাই 
নহে; পরস্ত তাহাদের ক্ষতির পরিমাণ এত অধিক হইত ষে 
তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ একেবারে দ্দ্বস্বাস্ত হইয়া যাইত । 
ব্যাপারটি নবাবের চোখে ধরা পড়িয়া যায়৷ 

নবাব মীরকাশিম মসনদ পাইবার আশায় শ্বশ্তর হইলেও 
নবাব মীরজাফরকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য যে বড়যন্ত্র হয় 
তাহাতে যোগদান করেন এবং নবাবকে বঞ্চিত করিয়া নিজে 
সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই কলঙ্কটুকু ভিন্ন নবাব 
মীরকাশেমের অন্য কোন দোষ ছিল না। রাজ্য শাসক এবং 
প্রজাপালক হিসাবে তিনি অত্যন্ত যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন এবং 
যথাসম্ভব হ্যায়ের মধ্যাদা রক্ষা করিয়া চলিতেন। রাজ্য 
প্রাপ্তির পরেই তিনি বুবিতে পারিয়াছিলেন যে বাংলার 
নবাব শুধু নামে, কাজের নবাবী করা অসম্ভব। আশে 
পাশে কোম্পানীর নানাপ্রকীর আব্দার, ওজুহাতি, আইন, 
সর্ত ইত্যাদি অতিক্রম করিয়া নবাবী করা অসম্ভব । 
বিশেষতঃ ঘরের পাশেই কোম্পানীর আফিস-স্বাধীন ভাবে 
কিছু করিতে গেলেই শানাপ্রকার বিবাদ বিসংবাদ বাধিয়া যায়। 
এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া তিনি বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদ 


কাশিমবাজার জমিদারী ৩১ 


হইতে যুঙ্গেরে স্থানান্তরিত করিলেন এবং কোম্পানীর সঙ্গে 
একটা বোঝাপড়া হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া শ্ুশিক্ষিত এবং 
উন্নত প্রণালীতে সৈন্য শিক্ষিত করিতে আরম্ভ করিলেন। 

ঠিক এই সময়ই শুল্ক বিভ্রাট ঘটে। মীরকাশিম সমস্ত ব্যাপার 
আগ্ভন্ত চিন্তা করিয়া স্বয়ং প্রথমে কোন কঠোরতা অবলম্বন 
করিলেন না । তিনি কোম্পানীর হেড আফিসে এক আবেদন 
করিয়া আমলা গণের মধ্য হইতে এই হীনতা। জনক নীতি 
উঠাইয়া দ্বার জন্য কোম্পানীর কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিলেন। 
কোম্পানীর স্থানীয় ভিরেক্রগণের এক সভার অধিবেশনে এই 
বিষয়ের আলোচনা কালে একমাত্র ওয়ারেন হেষ্টিংস ব্যতীত 
আর সকলেই মীরকাশিমের অন্থুরোধ উপেক্ষা করিয়া আমলা 
গণের স্বার্থ রক্ষার পক্ষে মত দেন । ফলে মীরকাশেমের আবেদন 
ব্যর্থ হইয়া যায় এবং তাহার কোন প্রতীকারই হয় না। 

নবাব যখন এ কথা জানিতে পারিলেন তখন তিনি ক্রোধে 
জ্বলিয়া উঠিলেন এবং অবিলম্বে বাংলাদেশে শুক্ক প্রথা 
রহিত করিয়া দিলেন। কোম্পানীর আমলাগণ ঘটনার এরূপ 
পরিণতি আশা করিতে পারেন নাই। সহসা এই ঘটনা তাহী- 
দিগকে বজাঘাতের ন্যায় বিমুঢ় করিয়া! ফেলিল। তাহারা সমবেত 
হইয়া কতৃপক্ষের নিকট প্রতিকার প্রার্থনা করিল। কোম্পানীর 
কলিকাতার ডিরেক্টরেরা মীরকাশিমের নিকট কেফিয়ৎ 
চাহিলেন । 

তারপর গোলাগুলি এবং অসি বর্ধার মুখে ইহার উত্তর 
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প্রত্যুত্তর হইতে লাগিল। নবাব ক্রুদ্ধ হইয়া নিবিরবিরোধ 
ইংরেজবধের হুকুম দিলেন । নবাবী ও কুচ করিয়া ইংরেজ 
তাড়াইয়া বেড়াইতে লাগিল । 

একদিন অপরাহে এক দরিদ্র দোকানদার দোকানের 
পশরা লইয়া বাজারে যাইতেছিল। ছূর্গানাম স্মরণ করিয়া 
দোকানদার বাড়ীর বাহির হইয়া কেবল মাত্র রাস্তায় আসিয়া 
কিছুদূর যাইতে না যাইতেই দেখিতে পাইল এক বিন্যস্ত বসন 
সাহেব সম্মুখের দিকে স্থির লক্ষ্য রাখিয়া! উদ্দশ্বাসে দৌড়াইয়া 
আসিতেছে এব্রং মধ্যে মধ্যে এক একবার পশ্চাৎ ফিরিয়৷ 
দেখিতেছে। দোকানদার বুঝিল সাহেব কোম্পানীর লোক 
নবাবী ফৌজের তাড়া খাইয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিতেছে ।__ 
তাহার মনে হইল হয়ত আশ্রয় দিয়! লুকাইয়া রাখিতে পাঁরিলে 
ইহার প্রাণরক্ষা করা যায়। দোকানদার অগ্রসর হইয়া 
সাহেবের প্রতিক্ষায় ঈড়াইয়া থাকিল। 

এই সাহেব ওয়ারেন হেষ্টিংস এবং এই দোকানদার 
কাশিম বাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাত। ভাগ্যবান কান্তবাবু। 

ওয়ারেন হেষ্টিংস হাঁপাইতে হাঁপাইতে কান্তবাবুর সম্মুখে 
আসিয়া একটু আশ্রয়ের নিমিন্ত কাতর কণ্ঠে আধা ইংরেজী 
আধা বাংলা এবং হিন্দি মিশ্রিত অপুর্ব ভাষায় তাহার নিকট 
দয়া ভিক্ষা! করিতে লাগিলেন । অবশ্টা এত কাতরতা! প্রকাশের. 
কোন প্রয়োজন ছিলন। কারন পরছ্ঃখ কাতর কাস্তবাবুর প্রাণ 
পুর্ব হইতেই ওয়ারেন হেষ্টিংসের প্রতি করুণাদ্র হইয়াছিল । 
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সাহেব স্বীয় ছুঃখ ব্যক্ত করিতেই কান্তবাবু তাহার হাত ধরিয়া 
টানিয়া লইয়া পুনরায় নিজের গৃহের দিকে চলিলেন। সেদিন 
আর বাজার করা হইল না । 

গৃহে ফিরিয়া কান্তবাবু স্বীয় পত্বীকে সমস্ত ব্যাপার অতি 
সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিয়ী ওয়ারেন হেষ্টাংসকে নিজের একখানি 
মাত্র জীর্ণ ঘরে একখানি ভগ্ন তক্তপৌষের নীচে লুকাইয়া 
রাখিলেন এবং নিজে বাহিরে আসিয়া নবাবী ফৌজের গতিবিধি 
লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল সশস্ত্র 
উন্মত্ত নবাবী ফৌজ কোলাহল করিতে করিতে সেই পথে 
আসিতেছে । কান্তবাবু শক্ষিতহৃদয়ে কর্তব্যবুদ্ধি প্রণোদিত 
হইয়া দ্বারে দীড়াইয়া রহিলেন। নবাবী ফৌজ অগ্রসর হইতে 
হইতে পথে কান্তবাবুকে দেখিয়া কোন সাহেব সেই পথে 
গিয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করিল। কান্তবাবু অকুষ্টিত চিত্তে 
কুটীল পথ দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, “এ পথে একজন 
সাহেব দৌড়াইয়া পালাইয়া৷ গিয়াছে? ফৌজ কোলাহল 
করিতে করিতে সেইপথ দিয়া চলিয়া গেল । 

ঘরে ফিরিয়া কাস্তবাবু দেখিলেন, ক্ষুধায় ও পরিশ্রমে 
সাহেব অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া অবসন্নভাবে পড়িয়া আছে। 
কাস্তবাবুর ঘরে তখন কোন খাদ্য সামগ্রী ছিল না। কেবলমাত্র 
আমানির গর্ভে ছুটিমাত্র আমানি (পান্তাভাত) ছিল। 
নিরুপায় হইয়া কান্তবাবু হেষ্ীংস্কে এ আমানি খাওয়াইলেন 
এবং প্রচুর পরিমাণে আমানির জল পাঁন করাইলেন। তিন 
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দিনের অনাহার ও পরিশ্রমে নিরতিশয় কাতর ওয়ারেন হোেষ্টীংস, 
আমানির জল ও আমানি ভোজন করিয়া কথপ্চিৎ সুস্থ 
হইলেন। সে রাত্রি হেষ্টীংস কাস্তবাবুর পর্ণকুটীরে অতিবাহিত 
করিয়। পরদিন প্রত্যুষে কলিকাতা রওনা হইলেন । যাইবার 
সময় নিজের হস্তের অন্গুরী খুলিয়া কান্তবাবুর হাতে দিয়া 
বলিলেন-_-”আমি কোম্পানির কন্মচারী, তুমি আমার প্রাণ 
রক্ষা করিয়াছ। আমার নাম ওয়ারেন হেষ্টীংস--যদি কখনও 
আমার ম্ুদিন হয় তবে কলিকাতায় আমার সঙ্গে দেখা 
করিও । জীবন রক্ষার খণ যদি কিছু পারি পরিশোধ 
করিব ।৮ 

ওয়ারেন হে্টীংস স্বীয় প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছিলেন। গোলযোগ 
থামিয়া গেলে কিছুদিন পরে ওয়ারেন হেষ্টীংস কোম্পানীর 
গভর্ণর জেনেরল হইলেন। এই সময় পাড়া প্রতিবেশীর 
নিতান্ত আগ্রহাতিশয্যে কান্তবাবু কলিকাতায় গিয়া ওয়ারেন 
হেষ্টীংসের দরবারে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। ওয়ারেন 
হেষ্টীংস জীবনদাতাকে ভুলিতে পারেন নাই। কাস্তবাবুকে 
দেখিবামাত্র তিনি ষথোচিত সম্মান প্রদর্শন পূর্বক তাহাকে 
অভ্যর্থনা করেন এবং তিনি কি চান তাহা জিজ্ঞাসা করেন। 
কাস্তবাবুর প্রতিবেশীর! তাহাকে বিপুল অর্থ ও রাজত্ব প্রার্থন। 
করিবার উপদেশ দিয়াছিলেন ; কিন্তু নিলেণভ কাস্তবাবু 
কোনরূপে তাহার জীবিকা সংস্থানের একটি উপায় করিয়া 
দিবার জন্ত হেষ্টীংসকে অনুরোধ করেন। 
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জীবনের বিনিময়ে কি দিলে জীবনরক্ষকের মর্যাদা রক্ষা 
করা যায় হেষ্ীংস তাহাই ভাবিতেছিলেন। কান্তবাবুর কথা 
শেষ হইলে কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়। হেষ্টীংস বলিলেন, “বাহারবন্দ 
পরগনার জমীদারী এখনও বিলি হয় নাই, আমি এই জমীদারী 
কৃতজ্ঞতার দান স্বরূপ তোমাকে দিলাম ।” 

রাজা হইয়া কান্তবাবু গ্রামে ফিরিলেন। এই হইতেই 
কাশিমবাজার রাজবংশের সূত্রপাত হইল । 





কাশিমবাজার জমিঘ্বারীর ইতিহাস সম্বন্ধে বে জনঞ্তি আছে তাহাই উপরে 
লিখিত হইফ়াছে। প্রকৃত ইতিহাস নিয়ে লিখিত হইল । 

যখন বাঙ্গাল! বিহার ও উড়িস্তাক় সিরাজদৌল্লা নবাব নাজিম ছিলেন 
তখন ওয়ারেন হেস্টিংসের অধ্যক্ষতার কাশিমবাজারে ইতরাঁজদের এক 
রেশম কুঠি ছিল। সিরাজদৌল্লা এই কুঠি আক্রমণ করার হুকুম 
দেওয়ায় ওয়ারেন হেষ্টিংস পলায়ন করেন ও ব্যবসারী ৮কৃষ্ককাস্ত নন্দীর 
শরণাপন্ন হন। এই কুষ্ণকাস্তই পরে কাস্ত বাবু নামে পরিচিত 
কান্ত বাবু তাহাকে ন্বিজজ নৌকাযোগে কলিকাতায় প্রেরণ করেন। 
ছেষ্টিংদ এই উপকার বিস্থত ন1! হইয়া বাংলার গভর্ণর হওয়ার পরে 
এই কান্তবাবুকে নিজ দেওয়ান নিযুক্ত করেন। কান্তবাবু নিজ 
বুদ্ধিবলে বু ভূসম্পত্তির মালিক হন ও পরে হেষ্টিংসকে চেৎসিংহের 
বিরুদ্ধে অভিযানে বহু সাহাধ্য করাক্প হেষ্টিংস কর্তৃক গাজিপুরে এক 
জার়গীর প্রাপ্ত হন। এই সময়ে কান্তবাবু চৈৎসিংহের লক্ষমীনারা রখ 
শিলা ও সেই মন্দির (পাথরের কক্ষ) প্রাপ্ত হন। ইহা খুলিয় 
কাশিমবাজার বাটীতে পুনর্গঠিত হয় । 


শব্াল্লাত্জাল্ 
চে শ্বল্লোল্ত্রল্ভ্ি 

কাঁশিমবাজারের হ্যায় এরূপ বিস্তৃত জমিদারী বাংলাদেশের 
অন্ত কোন জমীদারের নাই । ইহার বর্তমান বার্ধিক আয় 
আনুমানিক আঠার লক্ষ টাকা । ব্যয়ের পরিমাণ করা যায় না, 
সম্পত্তির আয় অনুযায়ী ব্যয় করিলে মহারাজা! মণীক্দ্রচন্দ্র 
স্বকীয় সম্পত্তির আয় চতুগুণ বৃদ্ধি করিতে পাঁরিতেন কিন্তু 
ইহজীবনে তিনি আয় বুঝিয়া ব্যয় করিতে পারেন নাই। 
দরিদ্রের ছুঃখের কাছে সম্পত্তির আয়ের মূল্য অতি তুচ্ছ__ 
তিনি তীহার প্রভূত ধন দরিদ্রের জন্য নিয়োগ করিয়া রাখিয়া 
ছিলেন- তাহার মনে ছিল শুধু পরছুঃখ কাতরতা এবং চক্ষের 
সম্মুখে ছিল দরিদ্র, আর্ত, অসহায় অশিক্ষিত। আর কিছু তাহার 
দেখিবার ছিল না, আর কিছু তাহার চিন্তা করিবারও ছিল না। 
যে বিরাট সম্পত্তি পরোপকার ও নিরাশ্রয়ের জীবন রক্ষারপ 
মহৎকার্য্যের পুরস্কার, ফে বংশ বিপন্নকে উদ্ধার করিয়া জগতে 
প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, সেই সম্পত্তি ও সেই বংশের উত্তরা- 
ধিকাঁরী যে পরের জন্যই, একথা বিশেষ করিয়া বুঝাইবার কোন, 
প্রয়োজন নাই। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র যে বংশের উত্তরাধীকার' 
লাভ করিয়াছিলেন নিজের অত্যুচ্চ মনোরম মনোবস্তি ছার! 
সেইবংশের সকলকেই ম্লান করিয়া স্বীয় গৌরব প্রতিষ্ঠা 
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করিয়াছেন। ত্যাগের মহিমা__এইরপ নুন্দর ত্যাগের গৌরব 
এতই উজ্বল। 

মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্রের শুধু দানের কথা লিখিলেই এতদপেক্ষা 
একখানি বৃহস্তর গ্রন্থ সম্পাদিত হইতে পারে। জমীদারী বা 
ভূসম্পত্তি অর্জন করিলে, সাধারণতঃ দেখা যায় লোকে 
প্রথমে আপনার এবং তৎপর নিজ পরিপারের স্তুখ সন্তোষ 
বৃদ্ধির বিধান করে। তখন বাহিরের জগতের কথা লোকের 
স্মরণ হয় না অথবা হইলেও বাহিরের কথা অন্তরকে তেমন 
আঘাত দিয়া কীদাইতে বা টলাইতে পারে না। মহারাজা 
মণীন্দ্রচন্দ্রের ক্ষেত্রে ঠিক তাহার বিপরীত ঘটনা সংঘটিত 
হইয়াছিল। মহারাজা মাতুল সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত 
হইয়া প্রথম যে দিন চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন তখনই দেখিলেন, 
নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজন অপেক্ষা সমগ্টিগত ভাবে সমাজের 
অর্থের অনেক বেশী প্রয়োজন। এই চিন্তাধারা হইতেই 
তাহার দানশীলতার জন্ম হয় । 

কর্মজীবনের বৈচিত্র । 

তাহার চরিত্র প্রসঙ্গে কোন মাসিকপত্র লিখিয়াছেন “ন্ুদীর্ঘ 
কর্ম-জীবন যাপন করিয়া বৃদ্ধ-বয়সেই তিনি দেহত্যাঁগ করিয়াছেন; 
কিন্তু তাহার মৃত্যু আমাদের নিকট নিতান্ত অকাল-মৃত্যু 
বলিয়াই মনে হইতেছে । “অকাল” বলিতেছি এই জন্য-_ 
ভারতীয় সাধনার নামে যে প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি এই 
সর্বশেষ নিজেকে সংশ্লিষ্ট করিয়াছিলেন, তাহা অতি শৈশব 
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অবস্থাতে ; আর যে ব্যক্তি স্বদেশ ও স্বধন্ম-রূপিণী মাতৃকার 
পবিত্র ক্রোড়ে আজীবন শিশুর মত সরল ও স্বচ্ছন্দ মনে 
কর্ম-ক্রীড়ায় রত ছিলেন, অদম্য উৎসাহে কোন বাঁধা বিদ্ব না 
মানিয়। নিজ শতোন্মুখীন কন্ম ও ধন্মজীবনকে সমভাবে চালাইয়া। 
গিয়াছেন, বার্ধক্যের ছায়া তাহার জীবনে কখনও পড়িয়াছে 
বলিয়া মনে হয় নাই। এই অল্প কয়দিন পুর্বে তিনি 
পরিষদের কার্যে যে উৎসাহ দেখাইয়া গিয়াছেন, কোনও 
যুবক সভ্যতে তাহা অপেক্ষা অধিক দেখা যায় নাই ; বোধ হয় 
সকল অনুষ্ঠানেই তিনি এরূপ ছিলেন । 

“সংবাদপত্রে মহারাজের অশেষ গুণাবলী বিশেষতঃ তাহার 
দানশীলতা সম্বন্ধে অনেক কথার উল্লেখ হইতেছে ; তাহার 
কোনটীরই অতিরঞগ্জন হইতে পারে নাঁতিনি বাঙ্গলার 
জমিদারকুলের অগ্রণী ছিলেন, সামাজিক ও রাজনৈতিক 
উন্নতির সকল কার্ধ্যে উন্মুখ, অনেক্গুলি প্রতিষ্ঠানের অধিনায়ক 
ছিলেন, সকল প্রকার অন্যায়ের বিরুদ্ধে নির্ভীক ভাবে 
দণ্ডায়মান হইতেন- বিগত-_-১৯০৫ অব্দের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের 
প্রথম প্রতিবাদ সভায় তিনিই অধ্যক্ষতা করিয়াছিলেন । 
শিক্ষা ও ধর্মের প্রতি তাহার অনুরাগ অসাধারণ ছিল। 
তাহার অতুলনীয় দান প্রধানতঃ এই ছুই কার্য্যেই প্রযুক্ত 
হইয়াছিল-_কত গ্রন্থকার ও বিদ্বান তাহার দ্বারা প্রতি- 
পোষিত হইয়াছেন,» কত বিবিধ প্রেকারের বিদ্যালয় ও 
প্রতিষ্ঠান তাহার ব্যয়ে সংস্থাপিত ও পরিচালিত হইয়াছে ! 
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'বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ্‌, জাতীয় শিক্ষাপরিষদ্‌, হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়, 
বাণিজ্য বিদ্যালয়, খনিজ বিদ্যালয়, আফুবে্রেদ বিদ্যালয়, 
কর্মশালা, শিল্প বিচ্ভালয় ও ব্রক্মচর্ধ্য বিগ্ভালয় প্রভৃতি নতন 
স্কুতন নামীয় বিবিধ বিগ্ভাল্য় মহারাজা বাহাছরের নামের 
সহিত সশ্রিষ্ট। এতদ্যতীত তাহার পূর্ববপুরুষ-স্থীপিত বহরমপুর 
কলেজ ও জমিদারীর অন্তর্গত অনেকানেক বিদ্ধালয় তিনি 
পরিপোষণ করিতেন । এক শিক্ষাকার্য্যেই তিনি কোঁটীর 
অধিক টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। এতদ্যতীত ধন্ম-কার্যে 
দান, দুস্থ লোকদ্িগের সাহায্য তাহার অসীম ছিল। 
ধন্ম সাধনা ও বাস্তবজীবনের আদর্শ । 

“কিন্তু কেবল মাত্র দানের দ্বারাই তাহার চরিত্রের মহত্ব 
বুঝিতে হইবে এমন নহে-__ষে ধশ্ম ও সাধনার বলে লোকে 
দানাদি মহৎ কার্যে অনুপ্রাণিত হয়, তাহা তাহার জীবনে 
কতখানি অধিগত হইয়। বাস্তব জীবনের প্রতি পদবিক্ষেপে 
প্রতিফলিত হইত তাহাই বিশেষরপে লক্ষণীয় । ভারতীয় 
সাধনার নামে যে অনুষ্ঠানে তিনি কতকদিন প্রধান ব্রতী 
হুইর়াছিলেন, উহার প্রকৃতির অনুসন্ধানে যে সকল মহৎ লক্ষণের 
সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তাহার প্রধান প্রধান অনেকগুলি গুণের 
'অপুর্বব সমাবেশ এই রাজধ্বি চরিত্রে দেখা গিয়াছে। দৃষ্টান্ত 
স্বরূপ ছুই একটা বিষয়ের উল্লেখ করিব। মহারাজের পরার্থে- 
আত্মদীন বিষয়ে অধিক কিছু উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই । 
ধনিক্ষাম কর্মের দৃষ্টান্ত তিনি পদে পদে দেখাইয়া গিয়াছেন-_ 
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তাহার অনেক দানের কাধ্যে সফলতা দেখা যায় নাই, অনেক 
লোককে তিনি বিনা বিচারে দান করিয়াছেন, এবং অত্যধিক 
অবিচারিত দান করিয়া পরিশেষে তিনি নিজে নি:্য ও খণগ্রস্থ 
হইয়া পড়িয়াছিলেন বলিয়া অনেকের মুখে আক্ষেপ শুনা যায়; 
কিন্ত তিনি নিজে কখনও সেজন্য ছঃখ প্রকাশ করেন নাই। 
একদিন অল্প কথায় এবিষয়ে তিনি তাহার নিজ আন্তরিক ভাব 
প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া! মনে হয়-_-কোন প্রস্জে পরিষদের 
কার্ধ্যের কাঠিন্তের কথা উঠিলে বলিলেন_-দেখুন, আগে কন, 
তাঁর পরে অর্থ ও তৎপর কন্ম; কিন্তু কন্ম হইলেই যে ফল 
হইবে তাহা নহে" । ভারতীয় সাধনার আর একটা বিশেষ 
লক্ষণ__সব্বভূতে সমদর্শন ; আমরা ভারতের ধন্ম সাধনারই 
সাধারণতঃ বড়াই করিয়া থাকি; কিন্ত প্রায় সকল দেশ ও 
সকল জাতির মধ্যে এই ধন্ম সাধনার অল্লাধিক বিকাশ হইয়াছে ; 
জ্ঞান ও কন্ম সাধনায় পৃথিবীর অনেক দেশ অনেক সময় উন্নতি 
দেখাইয়া গিয়াছে ; কিন্ত যে অধ্যাতঅবদৃষ্টি-বলে সকল বস্ততে 
সমান জ্ঞান__সকলই এক পরম ত্রদ্ষের অংশ বলিয়া অনুভূত 
হইয়াছে, তাহা! এক ভারতেরই নিজন্ব। ন্বর্গায় মহারাজা 
মণীন্দ্রচ্র এই তত্বটী কিরূপ হৃদয়ে উপলব্ধি করিতেন, তাহা। 
তার একদিনের একটা ছোট্ট কথাতে প্রকাশ পায়- _বৃন্দাবনে 
বানর বিতারণ লইয়া এক আন্দোলন সম্প্রতি হইয়াছিল, 
কলিকাতা এলবাটি হলে ইহার এক প্রতিবাদ সভা হয়ঃ 
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হয়; সেই সময়ে ভারতীয় সাধন! মূলক শিক্ষাপরিষদের 
উপসমিতির অধিবেশন সকল মহারাজের বাড়ীতে হইতেছিল + 
আমরা সেজন্য উপস্থিত ছিলাম । সভার কথা উঠিতে 
তিনি বলিলেন--আমাদের ধন্ম এমন যে, বানর, কুকুর, বিড়াল, 
পণ্ড, পক্ষী সকল লইয়' আমর একত্র বাঁস করিব ; তীর্থ 
ক্ষেত্রগুলি সে আদর্শ দেখাইবার স্থান। সেখানে জীবহিংসা 
করিতে নাই?। 

“মহারাজ! মণীক্দ্রচন্দরের জীবনচরিত্র পধ্যাপ্ত আলোচনা 
করিবার স্থান এ নহে। জীবনের শেষ কয়টি দিনে তিনি 
ভারতীয় সাধনার নামে যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, এবং 
তাহাতে তাহাকে জানিবার আমাদের ষে সৌভাগ্য ও ন্ুযোগ 
ঘটিয়াছিল, সেই সম্বন্ধেই কিছু এখানে বিবৃত করিব । ব্যক্তিগত 
কিছু প্রকাশ করা উদ্দেস্টা নহে। ভারতীয় সাধনার পবিত্র 
নামে ষে প্রচেষ্টা তাহাতে ব্যক্তিত্বের কোনও স্থান নাই। 
মহারাজকে যে আমরা এ সাধনার একটা জীবন্ত প্রতীকরূপে 
_ পাইয়াছিলাম, তাহ! বলাই এখানে উদ্দেশ্য । 


সাধনা ও জীবন সংস্কীরে মহা রাজ। 


“ভারতীয় সাধনার আন্তরিক প্রকৃতি অবলম্বনে দেশ ও 
, সমাজের প্রতি ক্রিয়াত্মক ভাবে কিছু. কর্তব্য বাঁ সেবা আছে 
কি না, প্রবাসের কোনও নিভৃত ভূমি হইতে যখন এভাব 
লইয়া আসিয়াছিলাম, অল্পসংখ্যক হইলেও, তখন হইতে 


৪২ মহারাজা মণীক্্রচজ্ 


বাঙ্গালার কয়েকজন সিদ্ধ কল্প মহাপুরুশের দর্শন ও উৎসাহ 
লাভের অবসর হইয়া আজিতেছে। বাঙলা! ভারতীয় সাধনার 
শেষ পরিণতি ভূমি ন্যায় বেদাস্তের জ্ঞানগরিমা এখানেই 
শেষ বিকাশ লাভ করিয়াছে, চৈতন্য রামকুষ্ণের আবির্ভাব এ 
যুগে এইখানেই হইয়াছে, বিবেকানন্দের বজবাণী এখানে 
নির্ধোষিত হইয়াছে, রবীন্দ্র-অরবিন্দ-জগদীশের শেষ সাধন 
এখনও চলিতেছে । এতদ্যতীত আরও অনেকে বিভিন্ন দিকে 
'বিভিন্ন সাধনায় রত রহিয়াছেন । অন্যত্র তাহা ছুল্পভ। ভরস! 
হয় ইহাদের সমন্বয়ে অদ্ভুত ফল উৎপন্ন হইবে । হাবডার 
প্রাচীন উকীল শ্রীযুক্ত পরেশনাথ দত্ত মহাঁশয় গুরুকুল-শিক্ষা 
প্রণালীর বিষয় জানিবার জন্য আমাদের সহিত সাক্ষাত করিতে 
চাহেন, তাহাতে আমরা যাইয়া তাহার বাড়ীতে সাক্ষাৎ করি। 
তখন যে সকল বিষয়ের পর্যালোচনা হয়, তাহাতে তিনি 
বলেন, “চলুন আপনাকে লইয়া মহারাজের নিকট যাই, তিনি 
ইহাতে অত্যন্ত সম্তোষ লাভ করিবেন । আমরা বলিলাম__ 
“মহারাজের নিকট লোকে অর্থ আকাক্্ষা করিয়াই যায়, ইহা: 
মনে হয়ঃ কোন কার্য উপলক্ষে যদি যাওয়া যায়, তবেই 
যাইব; কিন্তু তেমন কাধ্যত আমাদের কিছু হয় নাই? 
মহারাজের দর্শন লাভ এযাবত মাত্র একদিন আমাদের 
হইয়াছিল-_১৯০৫ খ্রী; অব্দের কলিকাতা টাউন হলের সেই 
বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের মহ! সভায় সভপতির আসনে । তৎপর 
তার বিশেষ দানের কথা সর্বদা শুনিতাম। এক্ষণে সর্ববন্য 


মহারাজার উচ্চ মনোবৃত্তি ৪৩ 


দান করিয়া নিজ সম্পত্তি পরের হাতে দিয়া বসিয়াছিলেন, 
তাহাও জানিয়াছিলাম । 


রাচি ব্রহ্গচর্ধ্যবিগ্ভালয় | 


“প্রায় তিনমাস পরে গত বৎসর আশ্বিন মাসে যখন রাচি 
ত্রহ্মচর্্য বি্ভালয়ের প্রাক্তন ছাঁত্রদিগের সম্মিলনসভা হয়, তখন 
মহারাজের দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ দর্শন আমাদিগের ঘটে । বিষ্ভা- 
লয়ের ছাত্র ও শিক্ষকগণ কলিকাতা আধ্যসমাজমন্দিরে আসিয়া 
ছিলেন ; আচার্য সত্যানন্দজী আমাকে অন্য একটী কাজে 
সন্ধ্যার সময় তথায় তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
বলিয়াছিলেন। আমরা গিয়া দেখি এক সভার আয়োজন ; 
মহারাজা সভাপতি, মহারাজকুমার শ্রীমান্‌ শ্রীশচন্্র, রচি 
ব্রহ্মচ্ধ্য বিচ্ভালয়ের অধ্যাপকগণ ও প্রাচীশ-নূতন অনেক ছাত্র 
উপস্থিত আছেন। দূরে বসিয়া ইহাদের অনেকের বক্তৃতা 
_ স্জনিতেছিলাম ; মহারাজকুমার ভারতীয় সাধনা বা সংস্কৃতি 
€9016৪:০) ও তন্মুলে শিক্ষার বিষয়ে তখন যে সংক্ষিপ্ত ও 
সারগর্ভ বক্তৃতা করেন, তাহাতে বড় আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম, 
তাহাতে তাহার শিক্ষা ও পারিবারিক সংস্কারের উপর শ্রদ্ধা 
বদ্ধিত হইয়াছিল । তাহার পর স্বামী সত্যানন্দজীর অন্থুরোধ- 
ক্রমে আমাদিগকে কিছু বলিতে হয়-মনে হয়, গুরুকুল 
শিক্ষাপ্রণালী ও ভারতীয় সাধনার ভাবে এদেশে শিক্ষাকে 
ব্যাপক ভাবে সঞ্জীবিত করিবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কিছু 
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বলিয়া থাকিব। তখন মহারাজার মহাপ্রাণতা ও সরল 
হৃদয়ীগ্রহের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতেই আমাদিগের 
উপস্থিত এই কন্মক্ষেত্রে আবদ্ধ থাকিবার স্ুত্রপাত করিয়াছে-_ 
তিনি সভাপতির আসন হইতে ঝুঁকিয়া, আসিয়া আমাদের 
পরিচয় গ্রহণ এবং শীঘ্র যাহাতে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করি, 
সাগ্রহে অনুরোধ করিলেন। তৎপর সভাপতির এক ন্তুদীর্ঘ 
অভিভাষণে তিনি যত কথা বলিলেন-_তাহাতে ভারতীয় 
সাধনীর যে যে ভাব আমাদিগের অন্তরে জাগিতেছিল, তাহার 
সমস্ত গুলিতে এক অপুর্ব রসসধ্ার বোধ করিলাম; পরিশেষে 
তিনি এই অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন, যে যদি এইরূপ কোনও 
কাজে বাজলাতে থাকিয়া যাই, তবে ভাল হয়। তখন এই 
কথার মন্ত্র ভালরূপে ধরিতে পারি নাই। এ দিন সভার 
পরে মহারাজ অন্থুস্থ হন, পরদিন দেখা করিবার কথা ছিল; 
অন্তুস্থ অবস্থায় দেখা হইবে না বলিয়া তিনি নিজে লোক 
পাঁঠাইয়া সে সংবাদ দেন। পুজার পুব্রবে তখন কতকদ্িনের 
জন্য আমাদিগকে স্থানাস্তরে যাইতে হইল । প্রস্তাবিত 
সাক্ষাৎকারলাভ হয় প্রায় তিন মাস পরে । ইতিমধ্যে শ্রদ্ধেয় 
শ্রীযুক্ত কুমারকৃষ্ণ দত্ত ও রাচি ব্রদ্মচর্য্য বিষ্ভালয়ের আচার্য 
শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ গিরি প্রভৃতি মহাশয়গণের সহযোগে ভারতীয় 
সাধনামূলক শিক্ষা পরিষদের সংগঠনের উদ্যোগ হইতে থাকে । 

“প্রথম স্যন্রপাত হইতেই ইহা স্থিরীকৃত হয় যে স্তর 
মহারাজা শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রন্দ্র নন্দী বাহাঁছুরের সভাপতিত্বে 
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সমিতির কার্য পরিচালিত হইবে । তদবধি সমিতির কার্ধ্যক্রম 
আজ আট মাস যাবত কি ভাবে চলিয়া আসিয়াছে, ভারতের 
সাধনার পাঠকগণ তাহা অবগত আছেন। সমিতি যে ভাবে 
মহারাজ বাহাছরকে আপন সভাপতি পদে বরণ করিয়া 
লইয়াছিলেন, তাহা গত প্রারস্তিক সাধারণ সভার অধিবেশনে 
শ্রীযুক্ত কুমাঁরকৃষ্ণ দত্ত মহাশয়ের কথায় ব্যক্ত হইয়াছিল; 
তিনি বলেন»_-মহারাজা বাহাঁছুর কেবল যে ধনবল ও উচ্চপদবী 
গুণেই এই সভার অধিনায়কত্ব করিবার উপযুক্ত তাহা নহে, 
পরন্ত দেশের সকল প্রকার মঙ্জলানুষ্ঠানের অগ্রণী, মহাপ্রাণ 
এবং বর্তমান সময়ে এদেশে ব্রক্মচর্ধযমূলক জাতীয় শিক্ষার 
সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠাতা ও পৃষ্ঠপোষক বলিয়াই তিনি এই পদ 
অধিকার করিবার সম্পূর্ণ যোগ্য 

“তদবধি মহারাজ বাহাছর পরিষদের কার্য্যনির্বাহক সমিতি 
ও উপসমিতির সভাপতির কার্য্যও করিয়া আসিয়াছেন। 
কখন কখন কেবলমাত্র এই সকল সভার কাধ্য নিব্বাহের 
নিমিত্ত কাশীমবাজার হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত আসিয়া উপস্থিত 
হইয়াছেন। সমিতির প্রাপ্ত অভিমত সমূহ অত্যন্ত আগ্রহের 
সহিত নিজ সঙ্গে কাশীমবাজার পধ্যস্ত লইয়া গিয়া, তাহ। 
পুঙ্খানথপুজ্ঘরূপে পাঠি ও পর্ধ্যালোচনা করিয়াছেন। উপসমিতির 
অধিবেশন কালে ক্রমান্বয়ে বু দ্রিন পর্যন্ত নিন্দিষ্ট সময়ে 
উপস্থিত থাকিয়া সভার কাধ্য পরিচালনা করিয়াছেন। অতি 
গুরুতর বিষয়ে সমিতির কয়েকটী সিদ্ধান্ত বিশেষ করিয়! 


৪৬ মহারাজা মণশীক্দ্চন্্ 


মহারাজা বাহাছরের প্রস্তাবান্থুসারেই গৃহীত হইয়াছে ; যেমন 
(১) শিক্ষায় অর্থকরী ও কাধ্যকরী বিষয়ের বিশেষ স্থান 
থাকা চাই। (২) ভারতীয় সাধনা ও প্রস্তাবিত শিক্ষা 
পদ্ধতি সম্বন্ধে দেশবাসীগণের যে সকল অভিমত পাওয়া 
গিয়াছে, তাহা দেশ মধ্যে বিস্ত তরূপে প্রচার করিতে হইবে । 
আর এই প্রচারকাধ্য উপলক্ষ করিয়াই "ভারতের সাধনার" 
উৎপত্তি হইয়াছে । 


জাতীয় সাধনায় মহারাজ! 


“আজ ভারতীয় সাধনার নামে লোকে প্রত্যয় হারাইয়াছে ; 
দেশের শিক্ষা দীক্ষা সকলই উহার প্রতিকূল। ভিতর ও 
বাহির হইতে নানাপ্রকার আঘাত ও আক্রমণ উহার উপর 
হইয়া আসিতেছে ; এ সময় ইহার সমর্থনে কিছু করিতে যাওয়া 
ঘে কতখানি কঠিন তাহা! সকলেই বুঝিয়া থাকেন, পদে পদে 
নৈরাশ্ট আসিয়া ঘেরিতে চাহে ; উৎসাহ খুব কমই দেখিতে 
পাওয়া ষায়। মহারাজা! বাহাছুর জীবন-ব্যাগী বহু সদনুষ্ঠানে 
যোগ দিয়াছেন-_-এ কালে এদেশে খুব কম সৎকাধ্য হইয়াছে, 
ষাহাতে তাহার আন্তরিক সহযোগ ও অজত্র দান না হইয়াছে । 
তাহার পরিণাম দেখিয়া তিনি একালে কতকটা নেরাশ্ত 
প্রকাশ না করিতেন এমন নয় ; বিশেষ করিয়া বর্তমান সময় 
যে নবীন আন্দোলন সকল চলিতেছে, তাহার ব্যভিচার দেখিয়া 
সময় সময় ক্ষোভ প্রকাশ করিতেন। কিন্ত জাতীয় সাঁধনা- 
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মূলক উপস্থিত এই উদ্োগে মহারাজ বাহাঁছুর সর্বদাই আশা 
ও উৎসাহ দেখাইয়াছেন; এইরূপ অনেক দিনের কথা মনে 
পড়ে-_-একদিন ইহার ভবিষ্যত কার্ধ্যপ্রণালী সম্বন্ধে কথা 
উঠিলে, আমরা কোন নৈরাশ্মজনক ভাব প্রকাশ করিলাম ; 
জাতীয় শিক্ষা পরিষদের ধর্মোপদেষ্টা শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সঙ্গী ছিলেন। তখন মহারাজ বাহাদুর 
বলিয়া উঠিলেন-__-আমি এযাবত যাহা দেখেছি, শুনেছি, 
ও বুঝেছি, তাহাতে এই ধারণায় এসেছি যে এই হচ্ছে 
বাস্তবিক কার্য করিবার পথ; আপনারা হতাশ হইবেন না? । 


শ্পশিহ্কাল্ল -লীতভ্রচ্ত্রর 


শিক্ষায় আন্তরিকতা! 


আধুনিক কালে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া শিক্ষা 
প্রচারের চেষ্টা করিতে হইলে বিশ্ববিগ্ভালয়ের নির্দিষ্ট বিধি 
মানিয়া চলিতে হয়। ব্যক্তিগত অর্থ বা সাধারণের মধ্য 
হইতে উদ্বত্ত বেসরকারী অর্থদারা কোনপ্রকার শিক্ষা 
প্রতিঠান করিতে হইলেও তথাকার শিক্ষা প্রণালীকে 
বিশ্ববিষ্ভালয়ের ধারা মানিয়া চলিতে হয়। কিন্তু স্বর্গীয় 
মহারাজার জীবনী আলোচনা! প্রসঙ্গে আমরা দেখিতে পাই 
যে তিনি বিশ্ববিষ্ভালয়ের প্রবস্তিত রীতি ভিন্নও বহু প্রতিষ্ঠান 
নিজের আদর্শ অনুযায়ী স্থাপন করিরার জন্য অকাতরে 
অর্থব্যয় করিয়াছেন। এই সকল প্রতিষ্ঠানের অনেকগুলি 
এখনও পূর্ণতা লাভ করিতে পারে নাই সত্য, কিন্তু পূর্ণতা লাভ 
না করিলেও তাহার মূল উদ্দেম্ত সাধন করিতে পারিয়াছে 
বলিয়াই সকলের বিশ্বাস । 


শিক্ষায় দান 


বিশ্ববিগ্ভালয়ের অন্তর্গত অসংখ্য বি্ভালয়ে তাহার প্রচুর 
: *অর্থ সাহায্য দেখিয়া মনে হয় তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যে 





স্ব ০ছসলী তইন্লাম্নু? 


ল্লীন্ক 


শিক্ষায় মণীক্দ্রচক্্র ৪৯ 


'অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান ছিলেন । বস্তুতঃ তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর 
অতাস্ত আস্থাবান এবং সাহান্ভূতি সম্পন্ন ছিলেন । বহরমপুরে 
একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় এবং একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজের 
জন্য তাহার অকুস্তিত অর্থব্যয় দেখিয়াই এই ধারণা ন্তুদুঢ হয়। 
তাহার মাতুলের পুণ্যম্মরতির উদ্দেস্ঠে স্থাপিত এই বহরমপুর 
কৃষ্ণনাথ কলেজে সাহিত্য ও বিজ্ঞান উভয় বিষয় শিক্ষারই 
প্রকৃষ্টতম উপায় নির্ধারিত আছে । ইহা ছাড়াও এই কলেজটি 
সব্বাপেক্ষা আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক সাঁজসজ্জায় ন্ুুসজ্জিত। 
সর্বাপেক্ষা আনন্দের কথা এই যে এই কলেজে বাণিজ্য 
(০০701079709) শিক্ষারও ম্থবন্দোবস্ত আছে । 


জাতীয় শিক্ষা সমিতিতে দান। 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর তিনি সহানুভূতি সম্পন্ন 
ছইলেও জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্থায়িত্বকল্পে দান করিতে 
তিনি কখনও পরাজ্ুখ হন নাই। জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 
€ 1ব901928] 09091] ০01 71000890101) এতদ্দেশীয় যুবক 
বৃুন্দের মধ্যে নিধিবশেষে ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সব্বাপেক্ষা 
আধুনিকতম সাহিত্য, বিজ্ঞান ও শিল্প সম্বন্ধীয় উচ্চ শিক্ষা 
প্রচারের জন্য দেশীয় লোকের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ে 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । দুর্ভাগ্যের বিষয় এই প্রতিষ্ঠান স্থায়ী 
হইতে পারে নাই। ইহার স্থানে পরবর্তীকালে স্বর্গীয় 
মহারাজ! ও স্বর্গীয় স্তর র্লাসবিহারীর দানশীল্দতায় 739088) 

৪ 


৫০ মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্ 


1[:901)171081] 17056189 প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । বর্তমানে 
ইহার নাম 403911956 0 181001179010100 8,090. 10901)170190% 
এবং এই শ্রেণীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ইহা সব্বশ্রেষ্ঠ | 


প্রাচীন শিক্ষা প্রণালীর প্রতি শ্রদ্ধা । 


ভারতীয় সাধনা ও জীবনাদর্শ আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা! 
ইহার পুব্ববস্তী অধ্যায়ে মহারাজা প্রতিষ্ঠিত রাঁচি ত্রহ্মাচর্যয 
বি্ভালয়ের কথা বলির়াছি। মহারাজা ঘষে ভারতের প্রাচান 
শিক্ষা প্রণালীর উপর শ্রদ্ধাবান ছিলেন, রাঁচি ব্রহ্গচধ্য 
বিচ্ভালয় তাহার নিদর্শন । 


শিল্প শিক্ষা প্রসারে । 


শিল্প বিজ্ঞান শিক্ষা প্রসঙ্গে যাদবপুর কলেজের কথা পূর্বেবই 
বলা হইয়াছে । যাদবপুর কলেজ ভিন্নও তিনি এইজন্য বনু 
অর্থব্যয় করিয়াছেন ।-_কাপ্টেন পিটাভেলের (0876910) 
[৪৮০০] ) সহকারিতায় তিনি কলিকাতায় পলিটেকনিক 
ইনষ্রিট্যুট (1701105017101006 1778016085 ) নামক একটি 
অভিনব প্রণালীর সব্ববাঙ্গ হুন্দর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন 
করিয়াছিলেন । এই বি্ভালয়ে আধুনিক ইংরাজী শিক্ষার সহিত 
সমতা রক্ষা করিয়া উচ্চাঙ্গের হস্ত ও কুটার শিল্প শিক্ষা দান 
দ্বারা এতদ্দেশীয় যুবকবৃন্দের সাংসারিক জীবনে স্থির হইয়া 
টাড়াইবার একটা পন্থা নির্দিষ্ট করিয়া দিয়া ব্বর্গীয় মহারাজা! 


শিক্ষায় মণীক্দ্রচজ্দ্র ৫১ 


জাতির অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। এই প্রণালীর 
শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আমাদের দেশে যে কত গভার তাহা! 
সকলেই এখন বুঝিতে পারিয়াছেন এবং শুধু বাংলা দেশে 
নহে ভারতের নানা বিভিন্ন স্থানে এই প্রকারের ঠিক একই 
আদর্শে বর্তমানে বহু বিগ্ভাল্য় প্রতিষ্ঠিত হইয়া জাতির অন্ন- 
সমস্তা দূরীকরণের প্রয়াস পাইতেছে । 

পরবতী কালে যখন রায়বাহাহুর যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ 
এতদ্দেশীয় যুবকবৃন্দের পাশ্চাত্য দেশে নানাপ্রকার শিক্ষা 
সমাপ্ত করিবার উদ্দেশ্যে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা প্রসার সমিতির 
( 4930018,01010 10৮ 6119 ৯05 8/1)001)10170 01 30191009 ) 
প্রতিষ্ঠা করেন তখন ন্বর্গায় মহারাজার পৃষ্ঠপোষকতা ও 
অর্থান্ুকুল্যে তাহার কোন কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সংসাধিত 
হইয়াছিল । এই প্রতিষ্ঠানটি আমাদের দেশের প্রভূত কল্যাণ 
সাধন করিয়াছে । ইহারই কল্যাণে আমাদের দেশের বন্থু 
যুবক পাশ্চাত্য দেশে যাইয়া নানাপ্রকারের বৈজ্ঞানিক ও শিল্প- 
শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া দেশে প্রত্যাবর্তন করতঃ বিশেষ উন্নতি ও 
প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন । 


প্রাচীন চিকিৎসা ও আয়ুর্ধ্বেদ শিক্ষায় । 
বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন চিকিৎসা শাস্ত্র 
শিক্ষাদানের জন্ত একটি আরুব্বেদ বিভাগ খোলা হইয়াছে। 
কিন্তু কলিকাতা! বিশ্ববিগ্ঠালয়ে দেশীয় চিকিৎসা ও প্রাচীন 


&২ মহারাজ! মণীক্দ্রচন্দ 


আরুর্রেদ শিক্ষা দানের কোন ব্যবস্থাই নাই । খ্যাতনাম দেশীয় 
কবিরাজগণ ব্যক্তিগতভাবে নিজ নিজ গৃহে রাখিয়া আয়ুবেরাদ 
শিক্ষণেচ্ছ যুবকগণকে আযুব্বেদ শান্ত্র শিক্ষা দিতেন বটে কিন্ত 
তাহা সকলের পক্ষে পর্য্যাপ্তও হইত না এবং সকলের সকল 
উদ্দেশ্যও তাহাতে সাধিত হইত নাঁ। এই অভাব দূর করিবার 
জন্ত স্বর্গীয় মহারাজা এবং ন্বর্গায় যামিনীভূষণ রায় প্রভৃতি 
যে অক্লান্ত পরিশ্রম ও অজত্র অর্থব্যয় করিয়াছিলেন তাহারই 
সুফল আজ সমগ্র বঙ্গবাসী ভোগ করিতেছেন, আজ তাহাদেরই 
মহান প্রচেষ্টার ফলে কলিকাঁছ্চায় মহারাজের পরম পুজনীয়া 
মাতৃদেবীর পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্টে প্রতিষ্ঠিত গোবিন্দ ম্ুন্নরী 
অবৈতনিক আয়ুর্বেদ কলেজ ও অন্তান্ত আযুব্বেদ শিক্ষাগার 
স্থাপিত হইয়া দেশীয় লোকের আয়ুর্বেদ শিক্ষার পথ ন্ুগম 
করিয়া দিয়াছে ।--এই সকল বিদ্যালয়েই গ্রন্থ অধ্যয়ন ব্যতীত 
প্রত্যক্ষ হস্তকার্য্যাদিও (1707890109] ) শিক্ষা দেওয়া হইয়া 
থাকে। “মহারাজা কাশিমবাজার গোবিন্দ্ুন্বরী অবৈতনিক 
আয়ুবের্বদ কলেজ” মহারাজার পৈতৃক ভবন ২০ নং রামকাস্ত 
বন্দুর দ্বীটে প্রতিষ্ঠিত। এই কলেজে বিপন্ন রোগিগণের 
থাকিবার স্থান (10-0০) ও ন্তৃবন্দোবস্ত আছে। এতঘ্যতীত 
সমাগত সকল রোগীকেই যত্ব সহকারে পরীক্ষা করিয়া চিকিৎসা 
করা ও ওষধ দেওয়া হইয়া থাকে । কলিকাতায় নুপ্রসিদ্ধ' 
কবিরাজ শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মল্লিক কাব্য ব্যাকরণতীর্ঘ মহাশয়ের 
উপর এই কলেজের অধ্যক্ষতা-ভাঁর অর্পণ করা আছে । 


শিক্ষায় মণীক্দ্রচক্দ্ ৫৩ 


আয়ুব্বেদ শিক্ষা প্রসারের ব্যয়ের কথা ছাড়িয়া দিলেও দেখ! 
ষায় মোটাসুটা চিকিৎসাশান্ত্র শিক্ষার জন্য তত্তৎ বিদ্যালয়গুলির 
কল্যাণ কামনায়ও মহারাজা বন্ছু অর্থব্যয় করিয়াছেন « 
কলিকাতার প্রায় সকল পাশ্চাত্য চিকিৎসাশিক্ষাগার গুলিতেই 
তিনি বহু পরিমাণে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন । এজন্য এই 
সমস্ত কলেজ ও স্ষকুলগুলি তীহার বদান্যতা ও দানশীলতাদ্র 
নিকট খণী। 


বঙ্গ সাহিত্যে মহারাজা 


মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র যে শুধু শিক্ষারই পৃষ্ঠপোষক ছিলেন 
তাহ! নহে। সাহিত্যের প্রসার কল্পেও তাহার আত্মত্যাগ 
অনন্যসাধারণ। তাহার দানে পুষ্ট হইয়া আজ সাহিত্য 
পরিষদ সগব্রে তাহার জয় ঘোষনা করিতেছে । বঙ্গ সাহিত্যের 
উন্নতির মূলে ষে ষে সাহিত্যসেবীগণের মধুময় স্মৃতি বিজড়িত 
আছে তাহাদের মধ্যে ছই মহাত্মার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য 4 
একজন ব্বর্গীয় নাটোরাধিপতি মহারাজা! জগদীন্দ্র নাথ রাস্ম 
এবং অন্যজন আর্তসেবী দীনদরিপ্রের পরিত্রাতা স্বর্গীয় মহারাজা 
মণীন্দ্রচন্্র। মহারাজ! জগদীক্্র নাথ স্বয়ং কবি ও সাহিত্যিক 
ছিলেন। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র স্বয়ং সাহিত্যিক বা কবি না হইলেও 
' তিনিও একদিক দিয়া সাহিত্যের প্রাণস্থপ্তি করিয়া গিয়াছেন। 
সাহিত্যের মর্যাদা তিনি বুঝিতেন এবং তাহার ধারণ ছিল হে 
দেশের সাহিত্যকে উন্নত ও নিরাপদ করিতে না পারিলে এবং 


৫৪ মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্ 


বিভিন্ন সাহিত্যিকগণের একটী সম্মিলনী প্রতিষ্ঠিত করিয়া 
পরস্পরের মিলন ও অন্তরের বিনিময় করাইতে না পারিলে 
সাহিত্যের প্রসার বৃদ্ধি হওয়া সম্ভব নহে । বিশেষতঃ তিনি 
বুঝিতে পারিয়াছিলেন ঘে সাহিত্য পরিষৎ গঠিত হইয়া স্ুচিস্তিত 
গপ্রবেষণা ও সুচারু মন্ত্রণা দ্বারা সাহিত্যের গঠন করিতে না 
পাঁরিলে সাহিত্য গঠন সম্পূর্ণ হইবে না । পক্ষান্তরে সাহিত্যের 
সঙ্গে ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, প্রভৃতি ঘনিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ন। 
থাকিলে সাহিত্যের ভাণ্ডার শুন রহিয়া ষাইবে | এইজন্যই তিনি 
সাহিত্যসম্মিলনার প্রতিষ্টা করিয়াছিলেন এবং সাহিত্য 
পরিষদের গৃহনিন্মীণের জন্য ভূমিদান এবং সাহিত্যের যাছুঘর 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । যতদিন বঙ্গভাষা থাকিবে ততদ্দিন 
সাহিত্য পরিষদ ও “রমেশ ভবন” থাকিবে এবং ততদিন 
মহারাজের নাম ত্বর্ণাক্ষরে সাহিত্যের ইতিহাসের সহিত 
বিজড়িত থাকিবে । সাহিত্যিকগণের মনের মন্দিরে তিনি 
সোনার আসনে বিরাজ করিতেছেন এবং এমনি ভাবে যুগে 
যুগে বাঙ্গালীর সাহিত্যসাধনায় তাহার পুণ্যস্মৃতি অমর 
হইয়া বিরাজ করিবে । 


সনান্ডিত্ভ স্পল্ক্িজ্তুদ 
(সপ্ত হলনভ্ড। 


তাহার পরলোক গমনের পর সাহিত্য পরিষৎ ভবনে 
তীহায় মৃত্যুতে শোকপ্রকাশার্থ একটি সভার অধিবেশন হয়। 
সভায় বু জনসমাগম হইয়াছিল । মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাঁদ 
শান্ত, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রভূপীদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, 
স্যার দেবপ্রসাদ সর্ববাধিকাঁরী, ডাঃ বনওয়ারীলাল চৌধুরী, 
কুমার শরৎকুমার রায়, অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র, মন্মথমোহন 
বন্দু, অমূল্যচরণ বিগ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, প্রুল্লুকূমার 
সরকার, প্যারীমোহন সেনগুপ্ত, খগেক্্রনাথ সোম, অধ্যাপক 
পঞ্চানন নিয়োগী প্রভৃতি সভায় উপস্থিত ছিলেন । 


সভাপতির অভিভাষণ 


ডাঃ উপেকন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন । 
'তিনি বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র অদ্বিতীয় 
দানবীর ও দেশের সর্বববিধ হিতকর কার্যের একমাত্র উৎসাহদাতা 
ছিলেন । শিশু-পরিষদকে তিনিই আশ্রয় দিয়াছিলেশ। 
'াহারই প্রদত্ত জমির উপর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মন্দির ও 


৫৬ মহারাজা মণীক্চন্্ 


রমেশ ভবন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । মহারাজার ন্যায় সরল, 
অমায়িক, বিনভ্্র ও ধন্মপরায়ণ লোক এযুগে বিরল । 


শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত 


শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত পরিষদের কাধ্য নিববাহক সমিতির 
গৃহীত একটী প্রস্তাবের উল্লেখ করিয়া বলেন, সাহিত্য পরিষদের 
শৈশবে, তাহার সঙ্কটকাঁলে মহারাজা মণীন্দ্র চন্দ্র তাহাকে 
আশ্রয় দিয়াছিলেন। মহারাজা যে কতভাবে কত দিক দিয়! 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও বাঙলা সাহিত্যের হিতসাধন করিয়া 
গিয়াছেন তাহার ইয়ত্ী নাই। যতদিন সাহিত্য পরিষদ 
থাকিবে, ততদিন তাহাই মহারাজার অক্ষয় স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ 
হইয়া রহিবে। মহারাজা পরম বৈষ্ণব ছিলেন ও তিনি এখন 
বৈকুণ্ঠে ভগবানের সাম্গিধ্য লাভ করিয়াছেন। হীরেক্দ্র বাবু 
বলেন, তাহার বিশ্বাস, সেখান হইতেও মহারাজা সাহিত্য 
পরিষদকে আশীর্বাদ করিতেছেন । 


অধ্যাপক খগেজ্দ্র মিত্র 


অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র বলেন ষে মহারাজ। বাঙ্গালা 
দেশ ও বাঙ্গালী জাতিকে অন্তরের সঙ্গে ভাল বাসিতেন, 
সর্বদা তাহার কল্যাণ চিন্তা করিতেন। এবং সেই উদ্দেশ্যেই 
অকাতরে দান করিতেন। ইহাতে সময় সময় তাহাকে 
প্রতারিত হইতে হইয়াছে বটে, কিস্তু সেজন্য তিনি নিরুৎসাহ 


সাহিত্য পরিষদে শোকসভা ৫৭ 


হন নাই। তাহার ন্যায় সর্বগুণসম্পন্ন লোক এযুগে বড় 
দেখা যায় না। 


কুমার শরৎকুমার 


কুমার শরৎকুমার রায় মহারাজার ব্যক্তিগত জীবনের 
কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া তাহার চরিব্রমাধুধ্যের বর্ণনা 
করেন । 

অন্যান্ত কয়েকজন বক্তা বক্তৃতা করিবার পর শোক- 
স্চক প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সভায় শ্রীমতী 
কনকলতা ঘোষ, শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ সোম, প্যারীমোহন সেন 
গুপ্ত ও কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় মহাঁরাজার স্থমতির প্রতি 
শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়া কবিতা পাঠ করেন। 


ন্বিভ্ি শ্শিচ্কা ভ্রভিভান্লে 
্লান্দেল সলিহ্া 


সাধারণ শিক্ষা প্রচারের জন্য মহারাজার অর্থান্ুকুল্য 
'দেখিয়াই মহারাজের বি্ভান্ুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। 
শুধু শিক্ষা বিস্তারের জন্যই তিনি জীবনে এক কোটীরও অধিক 
মুদ্রা ব্যয় করিয়াছিলেন। সমগ্র ভারতবধের মধ্যে শিক্ষা 
সৌকর্ষার্থ এত অধিক পরিমাণে দান আজও পর্য্যন্ত কেহ 
করিয়া উঠিতে পারেন নাই । 

তদীয় অর্থব্যয়ে পরিচালিত বহরমপুর কৃষ্ণনাথ 
কলেজের কথা ইতিপুরব্রবে একবার উল্লিখিত হইয়াছে । 
একমাত্র এই কলেজ স্থাপনেই তাহার দেড় লক্ষেরও 
অধিক অর্থব্যয় হইয়াছে । এতভ্ডিন্ন কলেজসংলগ্ন কলেজের 
ও স্কুলের বোর্ডিংএর জন্ত তাহার বাৎসরিক পনর হাজার 
টাকা ব্যয় হয়। কলেজ গৃহের জন্য তিনি একা দেড় লক্ষ 
টাকা ব্যয় করিয়াছেন । পলিটেক্নিক্‌ বিদ্যালয় ব্যতীত অন্যান্য 
উচ্চইংরেজী ক্কুল প্রভৃতি স্থাপন করিয়া তিনি বাংলাদেশের 
বিভিন্ন স্থানের শিক্ষা সমস্তা দূর করিতে চেষ্টা করিয়াছেন 
এবং এ সকল কার্যে তাহার বার্ধিক ৬ হাজীর টাকারও 
অধিক ব্যয় হইয়াছে। রংপুর কলেজ ও দৌলত পুর কলেজ 
স্থাপনের সময় তিনি অকাতরে বহু অর্থ সাহাঁষ্য করিয়াছেন । 


বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দানের পরিমাণ ৫৯ 


বিজ্ঞান জগতের যাঁছবকর আচার্য জগদীশ চন্দ্রের স্ুপ্রসিদ্ধ 
“বন্থু বিজ্ঞান মন্দিরে” (73095978 1096160%6) তিনি একলক্ষ 
টাক! দান করিয়াছিলেন এবং বেনাঁরস বিশ্ববিদ্যালয়েও এক 
লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও 
তিনি প্রভূত অর্থ দান করিয়াছেন। বহরমপুরে একটি মেডিকেল 
ফুল স্থাপনের জন্য একবার চল্লিশ হাজার টাকা দান 
করিয়াছিলেন । কলিকাতা মুকবধির বিদ্যালয় (70981 & 
10071) 3০1700) এবং অন্ধ বালক বালিকাগণের স্কুলে (31100 
01711079778 01১001 ) তিনি প্রচুর অর্থসাহাষ্য করিয়াছেন । 

সংস্কৃত কলেজের প্রায় পঞ্চাশ জন ছাত্রের বেতন তিনি 
নিয়মিত ভাবে প্রদান করিতেন এবং দরিদ্র পরীক্ষার্থী ছাত্রগণের 
জন্য তিনি বাৎসরিক প্রায় ছুই হাজার টাকা ব্যয় করিতেন। 
তাহার ব্যয়ে প্রতিবৎসর প্রায় দেড়শত ছাত্রের আহার, বাসস্থান 
ও পড়ার খরচ নির্বাহ হইত । 

অর্থলাভ করাই চরম সৌভাগ্য নহে । অথলাভ করিয়া 
সেই অর্থের সদ্ধয় দ্বারা আর্তের ছুঃখ হরণ, অভাবগ্রস্তের 
অভাব নাশ, শিক্ষা বিস্তার, দেশের কল্যাণ সাধন করাঁতেই 
প্রকৃত সৌভাগ্যের সুচনা হয় । কত কত ধনকুবের আমাদের 
দেশে আছেন ধাহারা রাশিকৃত অর্থের প্রভূ হইয়া সেই 
স্তুপীকৃত অর্থরাশির উপর বন্সিয়া কেবলই টাকার স্বপ্ন দেখেন । 
ইহজীবনে অর্থব্যয় দ্বারা তাহারা পরের উপকার ত করেনই না! 
পরন্ত কুপণতা বা! অসদ্যয় দ্বারা আত্মবঞ্চনা পূর্বক ছূর্দশা গ্রস্ত 


৬ মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্ 


জাতির ছঃখ অবিচলিত চিত্তে দেখেন। তাহারা আর যাই: 
হুউন জাতির হিতাকাজক্ষী নহেন । মহারাজ! বাহাছরের দান 
প্রসঙ্গে মহাত্মা! গান্ধী বলিয়াছেন ₹_ 
“] 178,5৮9 1000দ্া0 1)19 0990 ০0108710199 91006 
1516 71191] ] 1)8,0. 6109 1000005* 0£ 001701700 30 
9010089,0% 101) 01১০ 819,179,7808, 13891580272 00৮ 1. 
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0189 00979616% ০01 61)959 01)9756198- 1 আ00০7- 
968,00 1011) 18119,0918  ৪007:098 108 610০] 
81000106 60 00079 (1080 0758 01079 0 79১০৪৪-* 
1900 00 790011900 ৪ 910619 77859910810 
61790 1788 950999.99. 01)9 91980161959 01 168,9800- 
198,289), 
মহারাজের দানকাধ্যের আলোচনা করিতে হইলে মহাত্বার 
সঙ্গে স্থুর মিলাইয়া বলিতে হয় যে বাস্তবিকই মহারাজা 
মণীন্দ্রন্দ্রের দান জগতে অতুলনীয় । | 
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বি্ভার মর্যাদা না বুঝিলে শিক্ষা ও সাহিত্যের জন্ত দান 
করা কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে । মহারাজা নিজে অতান্ত 
বিষ্তান্ুরাগী ছিলেন, বিদ্যার মর্যাদা বুঝিতেন ম্থুতরাং দেশে 
যাহাতে বিদ্যার গৌরব প্রতিষিত হয় এবং শিক্ষিত ও বিদ্বানের 
সংখ্যা বৃদ্ধি হয় তজ্জন্য আজীবন অর্থব্যয় ও পরিশ্রম করিয়া 
গিয়াছেন।__তিনি যে ইহ জীবনে কত সাহিত্যিক, কত গ্রন্থকার, 
কত গবেষণাত্রতী ছাত্রগণকে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন তাহার 
ইয়ত্বা করা যায় না । প্রাচীন শান্ড্রোদ্ধারে ব্রতী পণ্তিতগণকে 
তিনি অকাতরে অথ“ সাহাঁষ্য করিতেন । মহারাজার আশ্রয়ের 
শীতল ও শ্যামকুঞ্জে বসিয়া এই সকল শান্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ 
অনেক প্রাচীন শাস্ত্রের উদ্ধার সাধন করিয়া তাহা সাধারণের 
গোচর করিয়াছেন । 
লক্ষ্মী ও সরম্বতীর বিবাদ বলিয়া আমাদের দেশে একটি 
প্রবাদ প্রচলিত আছে। নৈরান্যের তাড়নায় যাহারই মুখ 
হইতে একথা প্রথম উচ্চারিত হইয়া থাকুক না কেন এ 
ধারণা কখনই সত্য হইতে পারে না। যে ছুই দেবীকে 
'দ্বশভূজা মহাঁশক্তির ছুইপার্থে বসাইয়া আমর! পুজা করি 
তাহাদের মধ্যে কোনওরূপ বিবাদ থাকা অসম্ভব । মহারাজা 
মণীন্দ্রচন্দ্রই তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ । ইহারই গৃহের শাস্তিকুজে 


৬২ মহারাজ মণীব্দ্রচন্্ 


সদা সব্বদ1 ফুল্পমনে কমলা ও বাগ্‌্দেবী বিরাজ করিতেন । 
বাগ্দেবীর অনুগ্রহে তিনি বিদ্যার মর্যাদা বুঝিতেন এবং 
কমলার অফুরস্ত ভাণ্ডার হইতে তিনি অর্থদান করিতেন। 
বাংলাদেশে তাহার অভাব পুর্ণ হইবার সম্ভাবনা 
অতি কম। 


পঞ্জিক। সংস্কারে মহারাজ] । 


এতদ্েশীয় পঞ্জিকাকারগণ যে আদিবিন্দু ধরিয়া গণনা 
করেন তাহা লইয়া একটা! মতভেদ চলিতেছে এবং আধুনিক 
পর্জিকাগণনার ধারা ভ্রমাত্বক বলিয়া পণ্ডিত ও বিদ্বজনসমাজে 
বেশ একটু আন্দোলন চলিতেছে । মহারাজ! একাধিক বার 
পঞ্জিকা সংস্কারের জন্য ভারতের যাবতীয় জ্যোতির্ব্বি 
পণ্ডিম্মগুলীকে আহ্বান করিয়া এক বিচার সভার অধিবেশন 
করেন । সভাও হয় কিন্ত সভায় কোন স্থির সিদ্ধান্ত হয় না । 
কিছুদিন পরে পুনরায় এইরূপ এক মহতী ভার অনুষ্ঠান 
করা হয়। আজও পধ্যন্ত এ সম্বন্ধে কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্ত 
হয় নাই। মহারাজা এজন্য বহু অর্থব্যয় করিয়াছিলেন 
মহারাজার স্মৃতিকে সম্মান করিতে হইলে আমাদের দেশের 
পণ্ডিম্মগুলীর উচিত যে তীহারা পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করিয়া! 
পঞ্জিকা সংস্কার সাধন পুর্বক মহারাজের জীবিতকালের 
আস্তরিক ইচ্ছাপূর্ণ করেন । 


বিদ্যান্থুরাগ ৬৩. 


দেশীয় শিল্লোদ্ধারে মহারাজা । 


মহারাজার একমাত্র শিক্ষা ও সাহিত্যের প্রসার বৃদ্ধির 
প্রচেষ্টাই মহারাজাকে অবনীতলে অমর করিয়া রাখিবা'র পক্ষে 
যথেষ্ট। জগতে আজও পর্যাস্ত যাহারা জ্ঞান, গরিমা ও খ্যাতি 
প্রতিপত্তির উচ্চতম শিখরে আরোহন করিয়া গিয়াছেন 
তাহাদের প্রায় সকলেই কোন না কোন এক বিশেষ গুণসম্পন্ন 
ছিলেন অথবা কোন এক বিশেষ কার্যের দ্বারা উন্নতি ও 
স্বনাম অর্জন করিয়া গিয়াছেন । মহারাজার ন্যায় একাধারে 
এতগুলি মহৎ গুণের দৃষ্টাস্ত অন্য কাহারও মধ্যে বিরল বলিলে 
সত্যের অপলাপ করা হয় না। 

ছুঃখ ছুর্দশাগ্রস্ত বিপন্ন জাতির জন্য তিনি এত অধিক 
ভাবিতেন যে কিসে তাহাদের মঙ্গল হইবে নিয়ত তাহারই 
উপায় নির্ধারণে ব্যস্ত থাকিতেন | কিরূপ শিক্ষ) দ্বারা আমাদের 
দেশের বেকার ও অন্নবন্ত্র সমস্তা দূর হইবে এবং কি প্রকারে 
আমাদের জাতীয় শিল্প উন্নত হইবে মহারাজা নিয়ত তাহাই 
চিন্তা করিতেন এবং তীহার চিস্তাপ্রণালী কাধ্যে পরিণত 
করিবার জন্য অকাতরে পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিতেন । বেঙ্গল 
পটারিজ. লিমিটেড (739028] 10598 100. ) রাজগী। 
ষ্টোন ওয়ার্ক (3812507 6০909 ০7] 150) চাইবাসার 
চীনমাটীর কারখানা (01717790187 (৪০৮০০) প্রভৃতি 
শিল্প নিকেতনগুলে নিজেদের অস্তিত্বের জন্য মহারাঁজার 
দানশীলতার নিকট খণী। 


১৪ মহারাজা মণীক্চন্দ 


একবার কোন শিল্পভবনে কোন আকন্মিক দুর্ঘটনায় তাহার 
একটি আঙ্গুল পুডিয়া যায়। তিনি তাহাতে কিছুমাত্র পশ্চাৎপদর 
না হইয়া তথায় তাহার আরদ্ধ কাধ্য শেষ করেন এবং আজীবন 
শিল্পগারে যাতায়াত ও তততহ প্রতিষ্ঠানগুলিতে যাতায়াত 
করিতে থাকেন । 

তাহার এই শিল্প সাধনায় দেশবাসী কৃতজ্ঞতা প্রকাশের 
ছলে কলিকাতা কংগ্রেসের সহিত প্রথম যে শিল্পপ্রদর্শনী 
হয় তাহার উদ্বোধন মহারাজার দ্বারা সম্পন্ন করাইয়া 
লন। বাংলা দেশের চরম ছুভা্গ্য যে এতাদৃশ মহাপুরুষ 
আজ আমাদিগকে কীদাইয়া দূরে--বন্ুদূরে চলিয়া 
গিয়াছেন। 

এই দারুণ অন্ন সমস্তার দিনে সহত্র সহজ্র অন্নহীন বেকার 
ভদ্রসস্তানের জীবিকা অর্জনের উপায় নির্ধারণ করিয়া দিয়া 
মহারাজা জাতির প্রকৃত কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন। 
আমাদের দেশের অর্থ নৈতিক সমস্যার সমাধান করিতে না 
পারিলে স্বরাজ বা স্বাধীনতা চিরদিন অলীক কল্পনা বা সুখের 
স্বপনের মতই থাকিয়া যাইবে । দেশের রাষ্্রনেতারা দেশের 
প্রকৃত মুক্তিকামী সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহারা সাধারণের রাষ্ট্রগত 
অধিকার লইয়া যতটা মস্তিষ্ষচালনা করিতেছেন, অন্নহীন জাতির 
অথনৈতিক সমস্তা লইয়। সেইরূপ মস্তিক্ষ চালনা! করিলে দেশের ' 
বিপুল কষ্ট দূরীভূত হইতে পারে । ক্ষুধার তাড়না, অভাবের 
নিপীড়ন, অন্তরের বেদনা ভিন্ন ছুঃখী ভারতবাসীর আর ব্যক্তিগত 


বিদ্যান্ুরাগ ৬৫ 


সম্পত্তি কিছুই নাই, কিসের অবলম্বনে এই বিত্তহারা কাঙ্গালের 
দল আজ রাষ্ট্র সংগ্রামে টিকিয়া থাকিবে ? 

মহারাজা ইহা বুঝিতেন। জাতির এই মন্মবেদন। তাহার 
অন্তরকে চিরদিন সহানুভূতির আকুল ক্রন্দনে ভরাইয়া 
রাখিয়াছিল। তাই সংসারে অর্থের অনটন বা অন্য কোন প্রকার 
বিসদৃশ বাধা বিপত্তি একদিনের তরেও তাহাকে সংস্কলচ্যুত 
করিতে পারে নাই। পরের জন্য নিজে কাঙাল সাজিয়া 
বৈষ্ণবতার যে শ্রেষ্ঠ আদর্শ বর্তমানযুগে তিনি রাখিয়! গিয়াছেন, 
তাহা যুগ যুগাস্তর ধরিয়া মানবজাতির শ্রদ্ধার জিনিস হইয়া! 
থাকিবে । বাংলার ইতিহাসে বাংলার এই “জনকের” নাম 
বাঙ্গালীর কাছে বিরাট গর্ব ও মহিশার উজ্জল হইয়া থাকিবে । 

বাংল! দেশের সমসাময়িক প্রায় বাবতীয় মঙ্গলকর আন্দোলন 
ও অনুষ্ঠানের সহিত মহাঁরাজার আন্তরিক সহানুভূতি ও 
সংশ্রব ছিল। এক শ্রেণীর লোক আছেন তাহারা দেশের 
এবং অবস্থার গতি বিবেচনা করিয়া দেশের কাধ্যে যোগদান 
করেন এবং প্রতিকূল ঘটনা সংঘটত হইবার পৃর্রেই কাধ্য- 
ক্ষেত্র হইতে সরিয়া টাড়ান। এহরূপ লোকের সংখ্যাই 
অধিক । ইহারা অত্যন্ত স্ষোগবেত।। এবং “ঝোপ বুঝিয়া কোপ? 
মারিয়া অত্যন্ত ফাকা ভিত্তির ঈপর নিজেদের ম্ুুনামের 
সৌধ নিশ্মীণ করিবার চেষ্টা করেন । অবশ্য পরিণামে ইহাদের 
এই স্থনামের সাধের প্রাসাদ ভাজি 1 পড়ে-তাহাদের ফাকা 
চালবাজী ধরা পড়িয়া যায়। মহ' [জা এই শ্রেণীর লোককে 
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আস্তরিক ঘ্বণা করিতেন এবং সব্বদাই ক্ষমা ও করুণার যোগ্য: 
বলিয়া মনে করিতেন । আর এক শ্রেণীর লোক আছে ।-_ 
| *প্রতিজ্ঞায় কল্পতরু সাহসে ছূর্জয় 
কাধ্যকালে খোজে সবে নিজ নিজ পথ---” 

এই শ্রেণীর লোক যেমন সাধারনের কোন প্রকৃত হিতসাধন 
করিতে পারেন না সেইরূপ সাধারণের নিকট কোনও প্রকার 
বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা লাভ করিতে পারেন না। পরস্ত প্রকৃত 
কাজ করিবার শক্তিও ইহাদের কখন থাকে না। লোকলজ্জা» 
রাজরোফ্ম্বার্থহানি ইত্যাদি নানারূপ ছশ্চিন্তায় ইহাদের কর্্মশক্তি 
লোপ পাইয়া যায়। তখন ইহারা বরং বিপরীত কর্মই করিয়া 
বসেন। অনেকে এইরূপে আমাদের দেশের সব্বনাশ সাধন 
করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ম্খের বিষয় এই যে সাধারণের 
স্বার্থহানি করিয়া ইহারা বিশেষ এক শ্রেণীর নিকট ষে সম্মান 
পাইবার প্রত্যাশা করিয়াছেন তাহ! কখনই লাভ করিতে 
পাঁরেন নাই । তাহারা বিশেষ করিয়া! অপমানিতই হইয়াছেন । 
বিনা আস্তরিকতায় প্রকৃত কাজ হয় না এবং প্রকৃত কাজ 
করিতে না পারিলে কেহ কখনই লোকের হৃদয় জয় করিতে 
পারে না। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নাম ও যশের অপেক্ষা না 
রাখিয়া নিজের ম্থুবিবেচনা! অনুসারে সাধ্যমত এবং কখনও 
বা সাধ্যাতীত রূপেও সাধারণের কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়া 
সফলতা ও যশ, ছুইই অর্জন করিয়াছেন । বিগত ২০২৫ বৎসর 
কাল পধ্যস্ত তিনি সমানভাবে একই নীতি অনুসারে সাধারণের 


বিদ্যানুরাগ ৬৭ 
সেবা করিয়াছেন । কোনদিন কোন কারণে তিনি স্বীয় কর্তব্য 
পথ হইতে বিচলিত হন নাই। সাধারণের মঙ্গলার্থ তিনি যখন 

যাহা! উচিত ও হিতকর মনে করিয়াছেন তখনই তাহা সম্পাদন 
করিতে চেষ্টা করিয়াছেন-_-কাহারও ভ্রকুটী বা ভীতিপ্রদর্শনে 
অনুমাত্রও বিচলিত হন নাই । 
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১৯০৫ শ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষের তদানীন্তন বড়লাট লর্ড কুজ্জন 
বাঙ্গলার জনমত পদদলিত করিয়! বাঙ্গালীর মধ্যে রাষ্ট্রগত 
ভেদ জন্মাইবার আশায় সোনার বাংলার মাঝখানে এক 
রাজনীতির প্রাচীর উঠাইরা দিয়া ভাই ভাই ঠাই ঠাই” করিয়া 
দিলেন। সমস্ত বাংলাদেশ জুড়িয়া ক্রন্দন ও হাহাকার উঠিয়া 
গেল । হিন্দ্ুগণ দলবদ্ধ হইয়া স্থানে স্থানে সভাসমিতি 
করিয়া সরকারের এই কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করিতে সংকল্প 
করিলেন । দেশের প্রকৃত মঙ্গলাকাভক্ষী ন্ুবিবেচক, ও বিদ্বান্‌ 
মুসলমান ভ্রাত্গণও এই আন্দোলনে যোগদান করিলেন। 
কতিপয় স্বার্থান্ধ মুসলমান এই আন্দলনের বিরুদ্ধতা করিতে 
অগ্রসর হইয়াছিলেন বটে কিন্তু তাহাদের আন্দোলনে বিশেষ, 
কোন ফল হয় নাই। বাংলাদেশে সাতকোটী লোকের মধ্যে 
মুসলমানের সংখ্যাধিক্য থাকিলেও ন্তায়ের জয় হইয়াছে, 
অন্যায় জয়লাভ করিতে পারে নাই । 

যাহা হউক এই আন্দোলন আরম্ভ হইবার সুচনায় 
কলিকাতার জনসাধারণ সমবেত হইয়া কলিকাতা টাউন হলে 
(০দ্0 17811) এক বিরাট সভা করেন। এই সভায় 
কলিকাতার প্রত্যেক গণ্যমান্ত স্বদেশপ্রাণ মহাত্বা এবং 
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অপরাপর সাধারণ যোগদান করিয়া সভাগৃহকে একটি বিশাল 
জনসমুদ্রে পরিণত করিয়া ফেলেন। ব্বর্গীয় মহারাজা লর্ড 
কুর্জনের কাধ্যের প্রতিবাদে যে তেজন্বিনী বক্তৃতা প্রদান 
করিয়াছিলেন তাহার কতকটুকু মূল ইংরাজী ও বাংলা উভয় 
অংশই আমরা পাঠকগণের অবগতির জন্ত এই পুস্তকে 
সন্নিবিষ্ট করিলাম । এইবক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনিই সর্বপ্রথম স্বদেশী 
গ্রহণ ওবিদেশী বর্জনের প্রস্তাৰ উত্থাপন করেন এবং 
গভর্নমেন্টের অন্যায়ের প্রতিবাদ স্বরূপ দেশবাসীকে একান্ত 
ও অনন্/চিত হইয়া বিদেশী দ্রব্য সম্পূর্ণ বর্জন (ট87০1 
0 (0161) 800৫5) করিয়া স্বদেশ জাত দ্রব্য 'আদর 
করিয়। গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। 

তাহার এই ন্ুুযুক্তিপূর্ণ অনুরোধ পালন করিবার জন্চ 
দেশবাসিগণ একান্ত যত্বুপর হইয়া উঠেন'। তখন স্থানে 
স্থানে “বিদেশীবঙ্জন' প্রচার করিবার জন্য সভা সমিতি 
আরম্ভ হয়। নগর-সংকীর্তন ও মাতৃবন্দনার গানে অকের 
গুড়ের “হরিরলুট” হইতে থাকে । বাঙলার সর্বশ্রেষ্ঠ 
রাজনৈতিক এবং পৃথিবীর অদ্বিতীয় বক্তা ম্বরেক্্রনাথ' 
আসমুদ্রহিমীচল ভারতবর্ষে মাতৃ সাধনার মূলমন্ত্র “বিদেশীবর্জন? 
প্রচার করিয়া বেড়ীইতে থাকেন । বাংলার কবি তখন গ্রাঙ্ 
'গ্রামে গাহিয়া বেড়াইতে লাগিলেন ।-- 

“মায়ের দেওয়া! মোটা কাপড় 
মাথায় তুলে নেরে ভাই ।” 


' মহারাজ৷ মণীন্দ্রচন্দ্ 


মাতবন্দনায় উচ্ছ্বসিতক্ কবি রবীন্দ্রনাথ গাহিলেন, 
“অয়ি ভুবন মনোমোহিনি”_ 
অয়ি নিন্মল সূর্ধ্য করোজ্জবল ধরণী 
জনক-জননী-জননী !” 


গানে, ধ্যানে, সাধনায় বাঙ্গালীজাতি এক শক্তির উন্মাদনায় 
ক্ষিপ্ত হইয়! উঠিল । ধন্য কুর্জন বাহাছুর ! অশুভের মধ্য দিয়া 
বাঙ্গালা দেশে তুমি পরম কল্যাণ আনয়ন করিয়াছিল । 
তোমারই নির্মম কশাঘাঁতে বাঙলার যুগষুগান্তের নিদ্রালু জাতি 
দেশাতআবোঁধের প্রেরণায় জাগ্রত হইয়াছিল ! 

আজ ভারতের সব্বত্র দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য তীব্র 
আন্দোলন চলিতেছে । বহু তরুণ প্রাণ, বু অকৃত্রিম দেশভক্তের 
পবিত্র প্রাণ এই বিরাট সাধনযজ্ঞের বলিরূপে উৎসর্গীকৃত 
হইয়াছে । সরকার এই আন্দোলন নিবৃত্তি করিবার জন্য 
কঠোর দমননীতি (16107988109) 70110) অবলম্বন 
করিয়াছেন। কিন্তু জাতি আজ হাপি মুখে শাস্তি ও মৃত্যু 
বরণ করিয়াও তীব্র সাধন করিতেছে । 

কিন্তু ষে কথা বলিতেছিলাম তখন বাংলাদেশে এমন করিয়া 
দেশাতবোধ জাগিয়া উঠে নাই । বাংলার লোক তখন ঘ্বুমের 
ঘোরে স্বপন দেখিতেছে। এমন সময় লর্ড কুর্জনের ভেদনীতি 
প্রবর্তিত হইল। মনে হয় নিজের পাপ্ডিত্যাভিমানে লর্ড 
কুর্জন জাতির মনস্তত্ব ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তাই তাহার 
বঙ্গতঙ্গপ কাধ্যের ফলে সারা বাংলায় গবর্ণমেন্টের সঙ্গে 
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বাঙ্গালীর এক কুরুক্ষেত্রের সংগ্রাম বাধিয়া গেল। একদিকে 
কুর্জনের জিদ ও ফুলারের স্বৈরাচার অন্যদিকে বঙ্গভঙ্গ 
রহিত করিতে সরকারের সহিত অসহযোগে কৃতসক্ল্প 
বাঙ্গালীর শক্তিশালী জনমত । 

এই সংগ্রামে নুরেন্দ্রনাথ, কৃষ্ণকুমার, ভূপেন্দ্রনাথ, অন্বিকাচরণ, 
'অশ্বিনীকৃমার প্রভৃতি বাঙ্গালী নেতৃগণের উদ্ধম আর এই উদ্যমের 
মূলে রাজধি মণীন্দ্রচন্দ্রের বিপুল প্রেরণা যুদ্ধে জয় করায়ত্ব 
না করিয়া ইহারা কেহই নিবন্ত হন নাই। জাতির এই 
জীবনগমরণের সমস্তা--স্বাধীনতা সংগ্রাম আজিও শেষ হয় নাই, - 
কতকাল চলিবে কেহ বলিতে পারে না কিন্ত এই সংগ্রাম 
ও শক্তির মূলে ধাহার বিপুল প্রেরণা আছে তাহার চরণে 
'মজ আপনা হইতেই মস্তক অবনত হইয়া পড়ে । 

এইরূপে এ দেশে মহারাজ মণীন্দ্রন্্ রাজনীতি ক্ষেত্রে 
এএক বিশিষ্টস্থান অধিকার করিয়া বিরাজ করিতেছিলেন । 


দেশীয় লোকের অধিকার বৃদ্ধির চেষ্টায় । 


মহারাজা মণীন্দ্রচন্্র প্রাদেশিক ও ভারতীয় ব্যবস্থাপক 
সভার সদস্য থাকাকালে নিয়ত দেশীয় লোকের অধিকার 
বৃদ্ধির চেষ্টাই করিয়া .গিয়াছেন। প্রতিকার্ধ্যে প্রতি ঘটনায় 
তিনি সর্বদা অত্যন্ত কর্তব্য নিষ্ঠার পরিচয় দরিয়া গিয়াছেন। 
ভাহার কশ্পশজীবন আলোচনা প্রসঙ্গে কোন জীবনীকার 
লিখিয়াছেন-_ 


৭২ মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্ 


' ্বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় রৌলট আইন বিধিবদ্ধ হইবার 
দিন পূর্ববাহ্কে ও অপরান্তে সভার অধিবেশন হইয়া গেল। 
ভারতীয় সদস্তেরা একের পর একজন প্রস্তাবিত আইনের 
প্রতিবাদ করিলেন। বড়লাট লর্ড চেমস্ফোডের জিদ-_.. 
সেইদিনই আইন পাশ করিবেন। তাই সন্ধ্যায় আবার 
অধিবেশন হইল । তখনও কাজ শেষ হইল না। 
রাত্রিতে আবার অধিবেশন । তখন বুঝ! গিয়াছে, সরকার পক্ষ 
ভোটের আধিক্যে আইন পাশ করিয়া লইবেন এবং সেইজন্য 
দিল্লীর দারুণ শীতে স্ুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বাঙলার 
অন্ত প্রতিনিধিরা আর রাত্রির অধিবেশনে গমন করিলেন 
না। কিন্তু কর্তব্যনিষ্ঠ মহারাজা শেষপর্ধ্যস্ত উপস্থিত থাকিয়া 
রাত্রি ১ টার সময় বিলের বিরুদ্ধে ভোট দিয়া তবে গৃহে 
ফিরিলেন। 

মন্টে্-চেমসফোড' শাসন সংস্কারের পুবের্বে বড়লাটের 
ব্যবস্থাপক সভায় যে সকল. ভারতীয় সদস্য শাসন সংস্কার 
চাহিয়া বড়লাটের কাছে পত্র লিখেন, তীাহাদিগের তালিকায় 
প্রথম সাক্ষর মহারাজা নন্দীর । অগ্ঠ স্বাক্ষরকারিদিগের 
মধ ছিলেন__দার দীনসা ওয়াচা, ভূপেন্দ্রনাথ বন্থুঃ 
পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, সার তেজ- 
বাহাছুর মপরু, সার ইব্রাহিম রহিমতুল্লা, সার নরসিংহেশ্বর 
শন্মা, রায় সীতানাথ রায় বাহার ও মামুদাবাদের 
মহারাজা । 


' বঙ্গভঙ্গে মহারাজা ৭৩. 
জিলাবোর্ডের কার্যে 


১৯১৫ খুঃ মহারাজা বাহাছর 13. 0. 1. 7. উপাধী লাভ 
করেন। তিনি বহরমপুর মিউনিসিপ্যালিটার এবং মুর্শিদাবাদ 
জেল বোর্ডের চেয়ারম্যান রূপে বহুকাল এক নিন্দিষ্ট ও ম্চারু 
কর্তব্যবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইয়া সাধারণের সেবা করিয়াছেন। 
জেলা বোর্ডের কার্যে ইহার এরূপ গভীর মনোযোগ ছিল যে 
প্রায় সকল সময়ই ইনি অনন্যমনা হইয়া এই কাজের কথাই 
চিন্তা করিতেন। মৃৃতুশষ্যায় বিকারের ঘোরেও মহারাজা! 
মুর্শিদাবাদ জিলা বোর্ডের ফাইলের কথা বলিয়াছিলেন। 
এইরূপ অনন্যমন! হইয়া দেশের কাজ না! করিলে দেশের - প্রকৃত 
উপকার করা যায় না। মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের হুদয় মধ্যে ষে 
দেবতা ছিলেন তিনি এইরূপেই সাধারণের জন্তা অনুভব 
করিতেন। তাঁই আজ সকলহৃদয়ে সমান শ্রদ্ধার সহিত দানকীর 
মণীব্দ্রন্দ্র বিরাজ করিতেছেন । তিনি দেশকে প্রকৃতই 
ভালবাসিতেন ও তিনি দেশের কল্যানের জন্য চিন্তা করিতেন । 
আজ তীাহাঁর তিরোধানে আমরা সত্য সত্যই নিস্ব হইয়া 
পড়িয়াছি। তবে আশা আছে তাহার পুন্যআশীব্বাদে আমাদের 
পরমকল্যান হইবে । 


ভক্ত বলীতুক্র্ত্ত 


শুধু কর্মজীবন ও রাজনৈতিক জীবন লইয়া আলোচনা 
করিলে মহারাজার জীবনী অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে । যিনি 
এত বড় দানশীল ছিলেন তাহার ধর্মজ্ঞান ও ভক্তি যে কত 
গভীর ছিল তাহা! সহজেই অনুমেয় । একটি ইংরাজী কবিতার 
মন্মার্থ দ্বারা প্রমাণ করা হইয়াছে যে আবু বেন আদম নামক 
একব্যক্তি লোকসেবা দ্বারা ভগবানের পরমগ্ীতি লাভ 
করিয়াছিলেন। বাস্তব জগতে মহারাজা মণীন্দ্রচন্্রও তাহাই 
করিতে পারিয়াছিলেন। মানবসেবা তাহার জীবনের চরম 
ও পরম লক্ষ্য ছিল এবং এই সেবার আকাজ্ষাই তাহার 
মধ্যে নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। বাস্তবিকই 
ভগবানে শ্রীতি ও ভক্তি অসামান্ এবং নিশ্চলা না হইলে এতবড 
'আত্মত্যাগ কখনই সম্ভব হয় না । | 


তূণাদপি স্বণীচেন, তরোরিৰ সহিষুনাঃ 


“তৃনাদপি" স্ুনীচ ও “তরোরিব' সহিষ্ণু, আত্মবিলাসব্যসন 
ত্যাগী রাজধি মহাবৈষ্ণব মণীল্দ্রচন্দ্ের মধ্যে সত্য 
সত্যই শ্রীভগবান বিরাজ করিতেন__-একটা কিংবদস্তী 
'আছে__ 


ভক্ত মণীন্দ্রচন্্র ৭৫ 
পুরীর রথ যাত্রায় 


"পুরীর মন্দিরে উৎসব কীর্তন হইতেছে, সেই কীর্তনের 
আসরে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র উপবিষ্ট । এক বৃদ্ধা জীর্ণ 
'মলিনবাস পরিধান করিয়া কীর্তন শুনিতে আসিয়াছিলেন। 
তিনি মহারাজার নিকটে আসিয়া পড়িলে মহারাজার পার্খ্চরেরা 
বৃদ্ধাকে তথা হইতে অপসারিত করিবার চেষ্টা করিল। তাহ! 
দেখিয়া মহারাজ তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিয়া স্বয়ং একটু সরিয়া 
যাইয়া বৃদ্ধীর বসিবার স্থান করিয়া দিয়! বলিলেন, “মা বস।” 
'কিম্বদস্তী আছে, একবার রথের সময় রথরজ্জু আকৃষ্ট হইলেও রথ 
চলে নাই । পাগ্ডাগণ ও জনতা অনাচার হইয়াছে মনে করিয়। 
ভয় পাইল। এমন সময় এক বৃদ্ধা দৌড়াইয়া আসিয়া রথরজ্জুতে 
হুস্তার্পণ করিল। তখন রথ চলিল। জগন্নাথ ভক্তির মধ্যাদ! 
রক্ষা করিতে জানিতেন, পূর্বক্ত ঘটনায় তাহা প্রতিপন্ন হয় । 


গত কুস্তমেলা 


গত কুস্তের সময় হরিদ্বারে এক বৃদ্ধা আ্বোতের টানে পড়িলে 
মহারাজা নিজ জীবন বিপন্ন করিয়া তাহার উদ্ধার সাধন 
করিয়াছিলেন, ফলে তিনি বহুদিন অন্থস্থ ছিলেন । 

এমন বহুদিন গিয়াছে স্বর্গীয় মহারাজ শ্রীহরির নামগানে 
' আপনা হারা হইয়া রহিয়াছেন। কত কত হরি সংকীর্তনে যোগ- 
দান করিয়া সকলের সঙ্গে নামমহিমায় বিভোর হইয়া মহারাজ! 
"পরম আনন্দ উপভোগ করিয়াছেন। একই মানুষের মধ্যে 


৭৬ মহারাজ! মণীক্দ্রচন্দ্র 


একাধারে প্রেম, ভক্তি, ভালবাসা, স্বজন ও স্বজাতিতে অনুরাগ, 
দেশপ্রীতি, সেবার আগ্রহ, পরছঃখ মোচনের ব্যগ্র চেষ্টা, 
তেজস্বিতা এতগুলি গুণের সমাবেশ জগতে অতি 
বিরল। এক কথায় বলিতে গেলে মহারাজ! মণীন্দ্রচন্দ্রের 
মধ্যে বড়েশ্বধ্য বিদ্যমান ছিল। রাজ ভূম্বামী-_মহারাজা 
“সব্বব্বামীগ্থণৌপেত' ছিলেন । যখন যে দিকে চাই কেবলই 
তাহার অসীম গুণরাজির কথাই মনে পড়ে । এই মহাপুরুষের 
তিরোধানে সমগ্র দেশের যে কি ক্ষতি হইয়াছে তাহা বলিয়া 
শেষ করিবার কোন উপায় নাই । ভাষা, এইখানেই ব্যর্থ ও 
শক্তিহীন। এই বিষাদের ঘনান্ধকারে বসিয়া মর্ণবিজয়ী . 
মহাপুরুষের জন্য যখন প্রাণ আকুল হইয়া কীদিয়া উঠে, তখন 
গুধু মনে হয় বাঙ্গালীর সব্বস্ব গিয়াছে - বাঙ্গালীর বুকের 
বাধন ছিড়িয়। গিয়াছে-_মৃত্যুরাক্ষস বাঙ্গালীর হৃৎপিগু. 
উপড়াইয়া লইয়া গিয়াছে । হুর্ভাগা বাঙ্গালী জাতি! আর 
আমাদের কিছুই নাই, সকল গব্ধ, সকল অহঙ্কার নিয়তির, 
ভ্রকুটিতে ডুবিয়া গিয়াছে এখন শুধু-_ 
“ফুলের বার নাইক আর ফসল যাঁর ফলল ন11% 
আর কি বাংলার ন্থদিন ফিরিয়া আসিবে, আবার কি বাংলার 
ঘরে ঘরে সাজের প্রদীপ জলিবে! আজ হে বাঙ্গালীর 
দিন নিকটবর্তী 
"দিনের আলো! যার ফুরালো সাজের আলো জ্ল্ল্‌ না 
সেই বসেছে ঘাটের কিনারায়”_- 


ভক্ত মণীজ্ৰ্রচন্দ্র ৭৭ 


মরনোম্মুখ বাঙ্গালী জাতি আজ “বেলা শেষের “শেষ খেয়ায়” 
পাড়ি দিবার আশায় বসিয়া আছে। আর বাঙ্গালীর 
কেউ নাই-_ 
“ঘরেই যারা যাবার তারা কখন গেছে ঘরপানে 
পারে যারা যাবার গেছে পারে 
ঘরেও নহে পারেও নহে যে জন আছে মাঝখানে 
সন্ধ্যাবেলা কে ডেকে নেয় তারে | 
এই স্তিমিত সন্ক্যালোকে, নিশান্ধকারের অভ্যুদয়ে, বাঙ্গালীর 
এমন ম্ৃহদ আর কে আছে যে তাহাকে ডাকিয়া লইবে। 
কাদ বাঙ্গালী কাদ, __কিস্ত ধীরে--অতি ধীরে__ 
“চোখের জলে ভিজে আওয়াজ কেউ যেন না শোনে |” 


নাত 


চল্ভ্রিভ্রেন্ হিিস্পেহ্ত্ত ॥ 


মহারাজার চরিত্রের বিশেষত্ব কি তাহ! বাংলাদেশে কাহারও 
অবিদিত নাই। একটা কথা মনে পড়িয়া গেল। “্ৰহিক 
অমর্তা” প্রবন্ধে স্বর্গীয় রায় বাহাছর কালীপ্রসন্ন ঘোষ জগতে 
মানবের এঁহিক অমরতা৷ প্রতিপন্ন করিয়াছেন তাহার কীন্তি 
দিয়া । যখনই কোন বিশেষ ব্যক্তির কথা আমাদের মনে পড়ে 
তখনই তাহার সকল গুণের কথা, সকল অবস্থা ও বৈচিত্র্যের কথা 
আমাদের মনে পড়িয়া যায়। আমরা তখন ভাবি-_-আমি ভুলি 
না” । তিনি বলিয়াছেন_-বাল্িকী একস্থানে বসিয়া এক 
সময়ে আপনার বীণ! বাজাইয়াছিলেন কিন্তু এইক্ষণ যে স্থানে 
সারম্বতবর্গ সেইখানেই তাহার বীণার বঙ্কার, যেখানে আনন্দ 
উৎসব জেইখাঁনেই তাহার বীণাঁর ধ্বনি, যেখানে হৃদয় হৃদয়ের 
সহিত আলাপ করে, মন মনের সহিত মিলিয়া যায়, আত্মা 
আত্মার সহিত আপনার বিনিময় করিতে চাহে সেইখানেই 
তাহার বিশ্বমোহিনী বীণার বিনোদনিম্বর । এইরূপ কত 
অগণিত আত্মা লোকন্বৃতির অমরাবতীকে উজ্জ্বল করিয়া 
বসিয়া আছে তাহ! চাহিয়া দেখ। যদি অবনীর এই সকল 
সন্তানও মরিয়া গিয়া থাকেন তবে জীবিত আছে কাহাঁরা ?”., 

বস্ততঃই গভীর ভাবে চিন্তা করিলে আমরা সকলেই এই 
গভীর এবং তীত্র সত্যের দুয়ারে উপনীত হইতে পারি। 


চরিত্রে বিশেষত্ব ৭৯ 


একটা কথা মনে হয়। রাম-বিরহিনী জানকী কবে একদিন 
প্রিয়তমের বিরহ-বেদনায় কাতর হইয়া “হা রাম “হা রাম? 
বলিতে বলিতে বিপুল শৌকাবেগে ধূল্যবলুষ্ঠিতা হইয়া কীদিয়া 
ছিলেন, আজও তিনি তেমনি ভাবে আমাদের মধ্যে কীাদিয়! 
থাকেন। যেখানে পরমপতিব্রতা সতীর তীব্র বিরহবেদনা ও 
আকুল অশ্রজল সেইখানেই বিরহবিধুরা সীতা । আজিও 
পতিবিরহিণী, ছুঃখিনী, রোরুদ্/মানা রমণীর বিষাদপাওডর মুখ 
দেখিলে আমাদের মনে হয়-_ 
“কোথায় সীতা, কোথায় সীতা 
জ্বল্ছে বুকে স্মৃতির চিতা”__ 
আর তখনই আমাদের অন্তর ভরিয়া ক্রন্দন জাগে__তখনই-_- 
অন্ধকারের অস্তুরেতে 
অশ্রুবাদল ঝরে । 

যেখানেই দয়া, মায়া ক্ষমা,'প্রীতি অথবা! ত্যাগ দেখা যায় 
সেখানেই মহারাজা মণীন্দ্রচকন্দ্রের অমরন্মুতি বিরাজ করিতেছে । 
দয়ার ঘেিনি অবতার, ক্ষমার যিনি আধার, আীতিতে ধাহার 
মহিমা ও ত্যাগে যাহার গৌরব প্রতিষ্ঠিত সেই মহাপুরুষের 
তিরোধান হয় নাই। তিনি মানবের হৃদয়-মন্দিরে অমর হইয়া 
বাঁচিয়া আছেন। হত দিন চন্দ্র সূর্য্য বিরাজ করিবে, যত দিন 
সপ্তদ্বীপা! ধরণীতে জন্বস্বত্যুর লীলা-খেলা চলিবে, যত দিন দয়া» 
ধর্ম, ক্ষমা প্রভৃতির গৌরব থাকিবে ততদিন মহারাজা আমাদের 
থাকিবেন, তাহার স্মৃতি আমাদের একান্ত নিজন্ব হইয়া 


০ মহারাজা মণীন্্রচন্্র 


থাকিবে, আমাদের সকল কার্য্যে ও সকল ধর্মে তাহার 
"সশীর্বাদ শাস্তিন্থধা সিঞ্চন করিতে থাকিবে । 


পারিবারিক জীবনে 


তাহার পারিবারিক "জীবনেও তিনি ষে মহত্ব ও অসাধারণত্ব 
দেখাইয়া গিয়াছেন তাহার দৃষ্টান্ত নিতাস্ত বিরল। তাহার 
পরিবারের মধ্যে স্বয়ং মহারাণী হইতে সাঁনান্ত দাসদাসী পর্য্যস্ত 
কেহই কোনও দিন কৌনও কারণে তাহার ব্যবহারে এতটুকু 
'অসস্ভোষ প্রকাশ করিতে পারেন নাই । সকলের মন্মব্যথা তিনি 
নিজের প্রাণ দিয়া অনুভব করিতে পাঁরিতেন এবং সকলের 
সকল ব্যথাই তিনি প্রাণপণ আয়াস স্বীকার করিয়া দূর করিতে 
চেষ্টা করিতেন । পক্ষান্তরে পরিবারের সকলেই তাহার এই 
মহান্ভবতা উপলব্ধি করিয়া কৃতজ্ঞ অন্তরে তাহার কাধ্য 
করিবার গৌরব অর্জন করিতে যত্বপর হইত । শুনা যায় তাহার 
নিকট একবার য়ে অপরাধ করিয়াছে সমস্ত জীবনই তাহাকে 
সেই একটি অপরাধের জন্য অনুতাপ করিতে হইয়াছে । 

একটা গল্প আছে যে কোন রাজ্যের এক জনপদ বিদ্রোহী 
হইলে রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী রাজার নিকট বিদ্রোহীদের ধ্বংস 
পূর্বক বিব্রোহ দমন করিয়া! আসিতে প্রতিশ্রুত হইয়া সসৈন্যে 
বিদ্রোহী-জনপদে যান। প্রধান মন্ত্রী যখন ফিরিয়া আজিলেন, 
তখন রাজ্যে আর বিদ্রোহের অস্তিত্ব মাত্রও ছিলনা কিন্ত যে 
মস্ত নেতার! বিদ্রোহ করিয়া ছিলেন তাহারা সকলেই জীবিত 


চরিত্রে বিশেষত্ব ৮৯ 


ছিলেন । রাজা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাস করিলেন-_কৈ, “আপনি 
বিদ্রোহীদিগকে ধ্বংশ করিবেন বলিয়া ছিলেন, এখন দেখিতেছি 
ইহারা প্রত্যেকেই জীবিত আছে।৮ মন্ত্রী বলিলেন, “মহারাজ, 
আমি বিদ্রোহীদিগকে সত্যই ধ্বংস করিয়াছি । ধাহারা বিদ্রোহ 
করিয়াছিলেন তাহারাই শ্রেষ্ঠ রাঁজভক্ত প্রজারপে আবার 
পুনর্জন্ম লাভ করিয়াছে। ইহারা কেহই ত বিক্রোহী নহেন। 
খুন! যায় রাজাকে এজন্য কোনদিনও অন্্রতাপ করিতে 
হয় নাই | 

মহারাজা মণীন্দ্রচন্্ও এই প্রকৃতির লোক ছিলেন। 
অবাধ্য দাসদাসীগণ তাহার আচরণে নিজেরাই স্বেচ্ছায় 
তাহার চরণতলে মস্তক লুটাইয়া আনন্দ লাভ করিত। বিদ্রোহ 
বা অবাধ্যতা__সে অনেক দূরের কথা ;__মহারাজা যে কখনও 
কাহার সহিত উচ্চকঠে কথা পর্য্যন্ত বলিতেন না। 

দিল্লীদরবারে নিমন্ত্রিত হইয়া মহারাজা দরবারে যোগদান 
করিবার জন্য একবার প্রায় দশ হাজার টাকা ব্যয়ে একটি 
স্থদৃশ্ঠয পোষাক প্রস্তুত করান। এই পোষাক প্রস্তুত হইয়া 
'আসিলে মহারাজা তাহার “খাস খানসামা” পরাণকে ইহা। 
ঘত্বপূর্বক যথাস্থানে রাখিয়া দিতে আদেশ করেন । 

এই পরাণের কথা পুর্বে একবার উল্লেখ করা হইয়াছে । 

পরাণ বন্ুদিনের প্রাচীন খানসামা । মহারাণী ব্বর্ণময়ীর সমর 
%হুইতে পরাণ রাজসংসারে কাজ করিতেছে ; সংসারে সকল 
বিষয়েই তাহার কিছু না কিছু প্রভুত্ব ছিল। 
৬ 


৮২ মহারাজা মণীক্দ্রচন্দ 


পোষাক রাখিবার ভার পাইয়া পরাণ হয়ত কোন বিশেষ 
প্রয়োজনীয় কাজে তৎক্ষণাৎ মহারাজার আদেশানুষায়ী 
কাধ্য করিতে পারে নাই । পরে তাড়াতাড়ি করিতে যাইয়া! 
পরাণের অনবধান্তা বশত: এই বনুমূল্য মনোরম পরিচ্ছদে 
ধানিকটা কাল কালী লাগিয়া যায়। পরাণ এই ব্যাপারে 
নিতান্ত ভীত হইয়া প্রথমে মহারাজার নিকট হইতে এই ব্যাপার 
গোপন রাখিতে চেষ্টা করে। কিন্তু দৈবাৎ উহ! মহারাজার 
নিকট ধরা পড়িয়া যায়। পরাণ মহাঁভয়ে ঢাড়াইয়া 
কাপিতেছিল। মহারাজা কিছুক্ষণ চপ করিয়া থাকিয়া! ঈষৎ 
উচ্চকঠে বলিলেন £-_ 

“পরাণ তুই বুঝতে পাচ্ছিস না ষে আমার কি সর্বনাশ 
তুই কর্লি। আর এখন এমন সময়ও নেই ষে আমি আর 
একটা পোষাক তৈরী করাই । কি বলব, তোর অবস্থা ভাল 
নয় নৈলে এর শাস্তি আমি তোকে দিতুম্‌।” 

এত বড় ভয়ানক অনিষ্টের জন্য মহারাজা অসাবধান 
ভৃত্যকে শুধু এই তিরস্কারটুকু করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না ৮ 
উত্তরকালে পরাণের পু এবং জামাতার উচ্চশিক্ষা সম্পূর্ণ 
করাইয়। এবং জংসারে তাহাদিগকে মুব্যবস্থিত করাইয়া 
পরাণের অসাবধানতার শান্তি দিয়াছিলেন। এই মহানুভবতা” 
এই আশ্রিতবৎসলতা। সাধারণ মানুষের মধ্যে সম্ভব নহে। এই 
পরছুঃখ কাতরতা, পরের জন্ত বেদনান্ুতব, ইহারই জন্য উচ্চ” 
নীচ, নিধ ন সকলে নির্বির্বশেষে মহারাজাকে ভক্তিশ্রদ্ধ। করিত । 


চরিত্রে বিশেষত্ব ৮৩ 


কোন ভদ্রলোক ছাভ্রজীবন হইতে মহারাজার করুণা লাভ 
করিয়া উত্তরকালে সমাজে অত্যন্ত ম্ুুপ্রতিষ্ঠিত এবং বাংলাদেশে 
নেতৃস্থানীয় হইয়াছেন। এই ভদ্রলোককে মহারাজা পুত্রাধিক 
ন্রেহ করিতেন। একবার ইহার মৃদু 'জ্বর (910" 19৪:) 
হয় বলিয়া সকলের মত হওয়াতে মহারাজ ইহার চিকিৎসা 
ও বারু পরিবর্তনের জন্ অকাতরে অর্থব্যয় করিতে থাকেন" 
এই ব্যাধির কথা জানিতে পারিয়াই মহারাজা কাল বিলম্ব 
না করিয়া ইহাকে চুনারে একখানি নুদৃশ্তঠা ভিলা (51118) 
ভাড়া করিয়া বায়ুপরিবর্তনের জন্য পাঠাইয়া দেন। দা! সর্বদা 
মহারাজা ইহার জন্ত উতকণীত থাকিতেন। বহুদিন চিকিৎসা 
এবং চুনার হইতে কলিকাতা এবং কলিকাতা হইতে কাশী 
প্রভৃতি স্থানে ইহাকে পাঠাইয়া মহারাজ! প্রচুর অর্থব্যয় এবং 
দুশ্চিন্তা ভোগের পর ইহাকে আরোগ্য করাইতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন। এই সহানুভূতি এই ব্যথাবোধ এ শুধু 
একমাত্র মহারাজাতেই সম্ভব, অন্যের মধো ইহার দৃষ্টান্ত প্রায়ই 
দেখা যায় না। 

একবার মহারাজার এক কন্মচারী রাজ তহবিলে হিসাবের 
গোলমাল করিয়া ফেলিয়াছিলেন। হিসাব পরিদর্শনের সময় 
উহ উপরিতন কর্মচারীদিগের নিকট ধরা পড়িয়া যায় এবং 
প্রকাশ পায় ষে শুধু হিসাবের ভুল নহে অনেক টাকারও 
গোলমাল হইয়াছে । ব্যাপার অত্যন্ত গুরুতর হওয়ায় 
প্রধান কণ্মাচারী উহা! মহারাজার কর্ণগোচর করেন এক 


৮৪ মহারাজা মণীন্দ্রচক্দর 


যথারীতি বিচার প্রার্থনা করেন। এইরূপ গুরুতর ব্যাপারে 
যদি ন্যায় সঙ্গত বিচার এবং অপরাধীর শাস্তি না হয় 
তবে রাজসরকারের শৃঙ্খল! নষ্ট হইয়া যাওয়া সম্ভব৷ 
ন্ুতরাং যথারীতি প্রমাণাদি গ্রহণ করিয়া মহারাজা 
উক্ত কন্মচারীকে দোষী সাব্যস্ত করেন এবং পদফ্্যুত 
করেন। 

একদিন মহারাজা কাশিমবাজার রাজবাটাতে নিজের 
বৈঠকখানায় বসিয়া কোন কাজ করিতেছিলেন এমন সময় 
সেই কন্মচারী ছুটিয়া আসিয়া! কাদিতে কাদিতে মহারাজের 
পা জড়াইয়া! ধরিয়া ক্ষম! প্রার্থন৷ পূর্বক চাকুরী প্রার্থনা করিতে 
লাগিল। করুণার্জ হৃদয় মহারাজা এই দরিদ্র অপরাধীর 
হৃদয়ভেদী আকুল ক্রন্দনে ব্যথিত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু 
তাহার কঠোর কর্তব্য বুদ্ধি সে অবস্থাতেও তাহাকে পরিত্যাগ 
করে নাই। এই বিপন্ন সহায়সম্পদহীন দরিদ্র কর্মচারীর 
ছুঃখে দয়ার্ড হইয়া তাহাকে দয়ার যোগ্য মনে করিলেও 
শৃঙ্খলা ভঙ্গ ও আদর্শ নষ্ট করিয়া তাহাকে পুনরায় কাধ্যে 
নিযুক্ত করা মহারাজ কর্তব্য মনে করেন নাই। কিন্ত মহারাজের 
নিকট কিছু প্রার্থনা করিয়া কেহ কখনও ব্যর্থ মনোরথ হয় 
নাই । এই কর্ম্মচারীও ব্যর্থ মনোরথ হইল না। মহারাজা 
তাহাঁকে পুনরায় কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন না বটে কিন্তু একটি 
মাসিক বৃত্তি নিদ্ধারণ করিয়া দিয়া তাহার জীবনযাপনের পথ 
স্থগম করিয়া দিলেন । 


চরিত্রে বিশেষত্ব ৮৫ 


বন্ধু বাঁসল্য 


বাগবাজারের শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বন্থু (বেজ বাবু) 
মহারাজার বাল্য ম্ুহ্ৃদ। এই বন্ধুর সহিত মহারাজার এক 
অচ্ছেদ্য প্রীতির বন্ধন ছিল। উভয়ের মধ্যে এরূপ গাঁ 
গ্রীতি ছিল যে মহারাজা তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া কোন 
ভাল জিনিষ বা উৎকৃষ্ট মুখরোচক খা নিজে বাবহাঁর করিতে 
পাঁরিতেন না। একবার মহারাজা কাশ্মীরে বেড়াইতে যান, 
একদিন কাশ্মীরে বেড়াইতে বেড়াইতে এক শালের দোকানে 
হঠাৎ একখানি উত্তম বহুমূল্য শাল তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হয় 
এবং মহারাজা নিজের ব্যবহারের জন্য এ শালখানি ক্রয় 
করিবার ইচ্ছা করেন। কিন্ত ক্রয়ের ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গেই 
বন্ধুর কথা তাহার মনে পড়িয়া যায়। নিজে উত্তম শাল 
ব্যবহার করিবেন অথচ বন্ধু তাহা ব্যবহার করিতে পারিবেন 
না ইহা মহারাজা কিছুতেই সহ্য করিতে পারিলেন না 
দোকানে তখন এরূপ শাল আর ছিল না, মহারাজা আদেশ 
দিয়া এরূপ আর হছুইখানি শাল প্রস্তুত করাইয়া তাহার ছুই 
বন্ধুর জন্ত ক্রয় করিলেন। এরূপ বন্ধুগ্রীতি সচরাচর দেখা 
যায় না। 

মানুষের হৃদয় এক উদ্ভান বিশেষ । এই উদ্ভানে দয়া, 
ক্ষমা, শীতি, ভক্তি প্রভৃতি নানারূপে ম্থগন্ধ কুন্্রমের বৃক্ষ 
রোপণ করা আছে। মনুষ্যত্বের বারিসিঞ্চনে এই বৃক্ষ মঞ্জুরিত 


৮৬ মহারাজ। মগীন্দ্রচজ্জ 


হয়_ম্ুগন্ধ কুম্থুমনিচয় প্রশ্ষুটিত হইয়া নানাদিকে সুরভি 
বিস্তার করে। মহারাজার অন্তরে বড় হইবার একটি 
উপাদানেরও অভাব রাখিয়াছিলেন না। এতগুলি উচ্চ-হৃদয়- 
ভাব একত্বত্রে গ্রথিত এবং শ্রীভগবানের করুণা ধারায় 
অভিষিক্ত হইয়া জগৎ জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিল । নতুবা 
নির্বিবশেষে সকল হৃদয় জয় করিবার শক্তি সকলের থাকে না । 


নিয়তির চক্রে 


এই মহাপুরুষকেও নিয়তির চক্রে জীবনে অনেক শোক- 
তাপ ভোগ করিতে হইয়াছে । ত্রিতাপ জ্বালা ভোগ করা 
মানুষের পক্ষে নিতান্ত অপরিহার্য্য এবং নিয়তির চক্রভোগ কর! 
দেবতারও অপরিহার্য । স্বয়ং ভগবান কোন সময় নিয়তির 
ট্রে পড়িয়। বজ্রকীটরূপে শিলা কাটিতে বাধ্য হইয়ীছিলেন। 
ব্জপানি দেবরাজ ইন্দ্র নিয়তির নির্যাতনে স্বর্গরাজ্য হারা 
হইয়া কাঙালের ম্যায় মর্ত্যের দুয়ারে দৃয়ারে ঘুরিয়া৷ বেড়াইতে 
বাধ্য হইয়াছিলেন। খাবিশ্রেষ্ঠ উগ্রতপা৷ রুত্রাবতার ছূর্বাসাকেও 
স্কন্ধে করিয়া রাজ! ননষকে বহন করিতে হইয়াছিল । 


“নিয়তি কেন বাধ্যতে”-- 


এই নিয়তির ছুল-্ঘ্য নিয়মের বশীভূত হইয়া মহারাজা 
মণীন্দ্রচন্দ্রকে জীবনে বু আত্মীয় স্বজন এবং পরিবারস্থ বন্ছ 
প্রিয়জনের মৃত্যু জনিত গভীর শোক ও মনস্তাপ ভোগ করিতে 


চরিত্রে বিশেষত ৮৭ 


হুইয়াছিল। কিন্তু সর্ব সময়েই তিনি প্রকৃত বৈষ্ণবের ন্চাস্ব 
'অবিচলিত ছিলেন । সাংসারিক শোকছ্‌ঃখ তাহাকে কখনও 
বিচলিত বা! বিকৃতচিত্ত করিতে পারে নাই। সকল সময়ই 
“তিনি এই সাংসারিক ছুঃখ তাপ অত্যান্ত গভীর মানসিক শক্তি 
ও ধৈর্যের সহিত হা করিয়াছেন। এমন কি তাহার জোন্ঠ- 
পুত্র মহিমচন্দ্র ও মধ্যমপুত্র কাত্তিকচকন্দ্রের মৃত্যুতেও তিনি 
বিচলিত হন নাই। গ্ীতায় শ্রীভগবানের শ্রীমুখে উচ্চারিত 
হঈয়াছিল-_ 


_"ছুঃখেষনুছিগ্নমনাঃ নুখেষু বিগতস্প্হঃ 

বীতরাগভয়ক্রোধ: স্থিতধীমু নিরুচ্যাতে 1৮ | 
“যিনি হুঃখে অনুদ্ধিগ্রমনা ও সুখে বিগতস্পৃহ, যিনি ভয় ও 
ক্রোধ হইতে মুক্ত এবং ঘিনি স্থিত্থী ভাহাকেই আমি মুনি 
আখ্যায় অভিহিত করি। শ্রীভগবানের পরমবাণী অনুসারে 
আমরাও ন্বর্গীয় মহারাজাকে মুনি বলিব। তিনি প্রকৃতই 
সুনি_ প্রকৃত রাজধি ছিলেন । 


উদার ধর্মমত 
মহারাজার ধর্মমত অত্যন্ত উদার ছিল। তিনি স্বয়ং 


বৈষ্ণব ভাবাপন্ন হইলেও, কখনও কোন ধর্শের সম্বন্ধে হদযে 
কোন প্রকার সংকীর্ণতা পোষণ করিতেন না। বরং তিনি 


৮৮ মহারাজা মণীন্দ্রচন্্র 


সর্ধ্ব ধর্মেরই পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি বলিতেন__“অহিংসা' 
ও জীবে দয়া” সকল ধর্মের মূলমন্ত্র; এবং এই মন্ত্র সাধনা 
করিলে যে কোন ধন্ম মতেরই উপাসক হউক না কেন সকলেই 
দয়াময় ভগবানের করুণালাভ করিবেন । “জীবে দয়া তাহার 
প্রকৃতই সাধনার মূলমন্ত্র ছিল। তাহার তিরোধানের প্রায় 
একবৎসর পুব্ৰ শ্রীধাম বুন্দাবনে অযথা “বানরবিনাশ' আরম্ভ 
হয়। মহারাজা এই অযথা জীবহত্যায় অত্যন্ত মন্মমগীড়া প্রাপ্ত 
হইফ্ীছিলেন বৈষ্ণবগণের প্রিয়ভূমি শ্রীভগবানের মধুর লীলা! 
নিকেতন শ্রীধাম বৃন্দাবনে এইরূপ অযথা প্রাণিহত্যা দেখিয়া 
কাহার না মন্মমগীড়া উপস্থিত হইবে । কলিকাতাবাসি জনগণ 
বিক্ষু্ধ হইয়! এই বানর হত্যার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিতে 
কৃতসংকল্প হয় । ন্দুপ্রসিদ্ধ অমৃতবাজার পত্রিকার স্বত্বাধিকারী 
পরম বৈষ্ণব শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ মহোদয় প্রমুখ 
কলিকাতার শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ নৈষিক বৈষ্ণবগণ এই আন্দোলনে 
যোগদান করেন। কলিকাতা আলবার্ট হলে এক প্রতিবাদ 
সভা আহুত হয় এবং স্বর্গীয় মহারাজা সেই সভায় সভাপতির 
আসন পরিগ্রহ করিয়া এই অমানুষিক জীবহত্যার তীব্র 
প্রতিবাদ করেন। 

বহুপূর্ব্ব পুরীধামেও একবার এইরূপ বানর হত্যা আরম্ভ 
হয়, প্রভূপাদ বিজয়কৃষ্চ গোস্বামী মহাশয়ের কথায় গভর্ণমেপ্ট 
এই হত্যাকাণ্ড নিবৃত্ত করেন। এই আন্দোলনে মহারাজা . 
মণীন্দ্রচন্দেরও যোগ ছিল। 


চরিত্তে বিশেষত্ব ৮৯ 


বৌদ্ধ বিহারে ভূমিদান 


মহারাজার ধর্মমত যে কত উদার ছিল তাহা তাহার বৌচ্ধ 
বিহারে ভূমিদান হইতেই বেশ বোবা যায়। অধুনা! কলিকাতা 
গোলদীঘীর পাড়ে ধন্মরাজিক চৈত্যবিহার' নামে যে ন্ুরম্য 
বৌদ্ধ প্রাসাদ আছে তাহার নিন্মীণকালে এ ভূমি স্বর্গীয় 
মহারাজাই দান করিয়াছিলেন । এই দানই তাহার উদার' 
ধন্মমতের সাক্ষ্যরপে চিরদিন বিরাজ করিবে । 


পুত্র শ্রী শচন্দ 


মহারাজা আজ ত্বর্গগত। তাহার তিরোধানের পর 
শৌকাতুরা বিধবা মহাঁরাণী ও পিতশোক ব্যাকুলিতা চারিটি, 
রাজকন্যা ব্যতীত তাহার ধন সম্পত্তি, পারিবারিক খ্যাতি» 
স্থনাম ও রাজ্যের একমাত্র উত্তরাধিকারী তাহার একমাত্র পুত্র 
মহারাজকুমার শ্রীশচন্দ্র নন্দী । মহারাজকুমার পিতার যোগ্য 
পুত্র । ইনি অত্যন্ত ম্ুশিক্ষিত এবং ন্ুবিবেচক এবং অতি 
তরুণ বয়সেই অনেক কার্যে সূর্য ও বিবেচনাশক্তির পরিচয় 
দিয়া বেশ ম্ুনাম অর্জন করিয়াছেন। ইনি ত্বয়ষ এম, এ 
পরীক্ষায় সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং পিতার 
প্রতিষিত যাবতীয় বিষ্ভা নিকেতনগুলির প্রত্যক্ষ পরিচালনার 
ভার প্রাপ্ত হইয়া বিশেষ প্রশংসার সহিত নেই দায়িত্বপূর্ণ 
- কাধ্যগুলি সম্পন্ন করিতেছেন । ইনি একাধারে ছুইবার বঙ্গীয় 


৯০ মহারাজা মণীজ্চন্্ 


ব্যবস্থাপক সভায় (1492191801%9 (0০91)01]) সভ্য মনোনীঘ 
হইয়া যথাসম্ভব সাধারণের স্থার্থরক্ষার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া 
কাধ্য করিয়াছেন । রাজনীতি ক্ষেত্রে ইনি ৮0103070186 728-5/৮ 
ইউনিয়নিষ্ট দলভুক্ত । পরে ব্যবস্থাপক সভায় নানারপ দলাদলি 
ও নানা বিভিন্ন মতবাদ ও পরস্পরের মধ্যে একতাহীনতা 
দেখিয়াই সম্ভবতঃ বর্তমান বংসরে ইনি আর মনোনয়ন প্রার্থী 
'হইয়। দাড়ান নাই । 

ইনি পিতার জীবিতাবস্থাতেই স্টেটের কাজকন্ম দেখিতেন 
এবং ষ্টেট সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের শৃঙ্খল সম্পাদন করিতেন। 
পিতার অবর্তমানে ইহারই স্বন্ধের উপর সমস্ত দায়িত্বভার 
পড়িয়াছে। আশা হয়, বয়সে নবীন হইলেও মহারাজকুমার 
স্বীয় ম্থুবিবেচনা প্রণোদিত হইয়া উত্তরোত্তর স্থীয় ষ্টেট ও 
প্রজাকুলের মঙ্গল সাধন করিবেন । 

মহারাজকুমার বহরমপুর মিউনিসিপ্যালিটার চেয়ারম্যান 
ছিলেন এবং তাহার সময়ে তিনি মিউনিসিপ্যালিটার অনেক 
বিষয় অনেক উন্নতিসাধন করিয়াছেন । 

দিঘাপতিয়ায় স্বর্গীয় রাজ! প্রমদানাথ রায় বাহাছরের 
জ্যোষ্ঠা কন্ঠার সহিত মহারাজকুমারের বিবাহ হইয়াছে । এই 
বববাহে সে বংসর মহারাজা যেরূপ সমারোহ করিয়াছিলেন 
সেরূপ সচরাচর দেখা যায় যায় না, অসংখ্য নিমন্ত্রিত অভ্যাগত 
ও অতিথিগণকে পরিতোষ পূর্বক ভোজনাদি করাইয়া স্বর্গীয় 
মহারাজা মণীন্দ্রন্দ্র থোচিত সমাদর দ্বারা সকলকে আপ্যায়িত 


চরিত্রে বিশেষত্ব ৯১ 


করিয়াছিলেন, ধাহারাই এই বিবাহে যোগদান করিয়াছিলেন, 
মহারাজের সৌজন্য ও আতিথেয়তার কথা তাহাদের 
আজীবন মনে থাকিয়া যাইবে । 

বিগত ১৯২৮ সনের প্রথমভাগে মহারাজকুমারের একটি 
পুজ্রসম্তান জন্ম গ্রহণ করিয়া ব্বর্গীয় মহারাজার যথেষ্ট আনন্দবর্ধন 
করিয়াছিল । শ্রীভগবানের দয়ায় কাশিমবাজার রাজবংশের 
এই ক্ষুদ্র রাজপুত্রটি জীবিত থাকিয়া পিতামাতা এবং প্রজাবর্গের 
আনন্দবদ্ধন করিতেছে । ভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে 
প্রার্থনা করি এই নয়নাভিরাম কুমার দীর্ঘজীবি হইয়া রাজবংশের 
খ্যাতি ও প্রতিপত্তি রক্ষা করিয়া সকলের নিকট বিপুল গৌরব 
'অর্জন করুন । | 
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দঃ ৭৭ মণ 
নত ৮ হর 
পিটিসি তত ৪ সা পদ 


স্বজ্তাভ্বাশসাঞি 


“পেয়েছ আপন সীমা, তাই আজ মৌন শাস্ত হিয়া 
সীমাবিহীনের মাঝে আপনারে দিয়েছ সপিয়া 1--৮ 
রবীন্দ্রনাথ |. 


বাংলা ১৩৩৬ সন বড় ছুর্বৎসর । এই ছুর্ববৎসরেই বাংলার 
মৃত্যুপ্জয় কীর, কন্ী ও দেশভভক্ত যতীন্দ্রনাথ *“রাজরোষের”' 
আগুনে জবলিয়া ৬৩ দিন অনশন ব্রত অবলম্বন করিয়া থাকার 
পর লাহোরের বোরষ্টাল জেল হইতে মহাপ্রস্থান করিলেন । 
বু সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপ্লব ঘটিয়া এই বৎসরকে 
বাংলাদেশে চিরস্মরণীয় করিয়া রাঁখিয়াছে । সামাজিক বিপ্লবের 
দিক দিয়া দেখিতে গেলে শুধু বাংল! দেশ নহে সমগ্র ভারতবধে 
যে বিপুল পরিবর্তনের সুত্রপাঁত হইয়াছে তাহার ফল বোধ হয় 
বহুদিন পর্ধ্যস্ত ভাঁরতবাসীকে ভোগ করিতে হইবে । রায় 
সাহেব হরবিলাস সারদার প্রস্তাবিত বিপ্লবকারী বাল্যবিবাহ 
নিরোধ আইন (00119 [78715,56 7১956820 4060: 
7929) এই বৎসর কতকগুলি ইঙ্গবঙ্গ সংস্কার প্রয়াসী তথাকথিত 
সমাজ হিতৈষীগণ্র অনুকূল ভোটে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় 
(19819180159 489910015) পাশ হইয়া গিয়াছে । এই আইন 
পাশ হওয়ায় হিন্দু এবং মুসলমান উভয় ॥নীরালিরি মূলনীতির. 
উপর আঘাত পড়িয়াছে। 


মহা প্রয়াণ ৯৩ 


আমাদের দেশের রাজ! বিদেশী এবং বিধন্মী, এই বিদেশী 
«এবং বিধন্মী রাজশক্তি যদি আমাদের হিন্দু এবং মুসলমান 
উভয় সমাজের সামাজিক প্রথার উপর হস্তক্ষেপ করিয়া তাহার 
পরিবর্তন প্রয়াসী হন তাহা হইলে রাজশক্তির বিরুদ্ধে আমাদের 
কিছু বলিবার কথা নাই বটে কিন্ত আমাদের সামাজিক 
অকল্যানের জন্য শোক প্রকাশ করিবার অধিকার আমাদের 
আছে। এই যে শোক ইহাও সরকারের কাধ্য্যের জঙ্ত-- 
আমাদের শোক তাহাদেরই অন্তাঁয় ও অসমীচিন কার্যযের জন্য 
তাহারা বিদেশী ও বিধন্ম সরকারের দ্বারা আমাদের নিজের 
সামাজিক নীতি পরিবর্তনের আইন পাশ করান । 

মহারাজার পরলোক গমনের সহিত সারদা! আইনের একটা 
ভয়াবহ সম্বন্ধ রহিয়! গিয়াছে বলিয়াই আমরা এতগুলি কথা 
বলিলাম । একজন বিশিষ্ট এবং সম্তাস্ত হিন্দু জমিদার যিনি 
হিন্দুধন্মের ও হিন্দু সমাজের অকৃত্রিম বন্ধু ও হিতৈষী ছিলেন 
তাহাকে এই অপূর্ধব বিবাহ আইনের কল্যানে কিরূপ ভাবে 
আত্মবলি দিতে হইয়াছে তাহা ভাবিতেও দারুণ মন্্রপীড়া হয়। 


সারদ। আইনের প্রতিবাদে 


তখনও সারদা আইন পাশ হয় নাই। তখনও ভারতীয় 
ব্যবস্থাপক সভায় এই আইন লইয়া দলাদলি এবং বাদানুবাদ 
চলিতেছে । সংস্কার প্রয়াসী ও সনাতনী দলের যুদ্ধ তুমুল 
ভাবে চলিতেছে । ভারতের' বিশিষ্ঠ বিশিষ্ট পণ্ডিত এবং 


৯৪ মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্ 


শান্ত্রজ্ঞ হিন্দুনেতৃবর্গ বড়লাট সাহেবের নিকট ডেপুটেশন 
(106790৮0020, ) লইয়া গিয়াছেন। ভারতের সব্বত্র এই 
আইনের ্বপক্ষে বা বিপক্ষে নানাপ্রকার সভা সমিতি এবং 
আন্দোলন চলিতেছে । সনাতনী এবং সংস্কারপ্রয়াসী দলেরা 
আপন আপন যুক্তির ব্রহ্গান্ত্র নিক্ষেপ করিয়া সাধারণকে স্ব স্ব 
পক্ষ আনয়ন করিবার জন্ত তীত্র চেষ্টা করিতেছেন । এই সময়, 
কলিকাতায় সনাতনী দলের চেষ্টায় এই বাল্যবিবাহ নিরোধ 
আইনের এক প্রতিবাদ সভার অনুষ্ঠান করা হয় এবং মহারাজ! 
মণপীন্দ্রচন্্র নন্দী এই সভার সভাপতির পদ অলম্কত করিবেন 
ঘোষণ। করা হয়। 

সংস্কার প্রয়াসী দলেরা এই ঘোষণার পর টাউন হলের 
সভার অধিবেশন নষ্ট করিয়া দিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া! বি, 
পি, সি, সির সভাপতি শ্রীযুক্ত ন্ুভাসচন্দ্র বন্ুর নামে এদিন 
আর একটি বিরুদ্ধ সভার অধিবেশন করার কথা প্রচার করেন। 
এ সভায় যে বিজ্ঞাপনী (1০০9) বাহির করা হয় তাহা 
হইতেই বুঝা যায় ঘে টাউন হলের সভায় একটা বিপ্লব 
হইবে । 

সনাতনী দলের মধ্যে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যামনুন্দর চক্রবর্তী 
মহোদয় অগ্রনী ছিলেন। এই উপলক্ষে নানা বিদেশ হইতে 
সনাতন ধর্মাবলম্বী নিষ্ঠাপরায়ণ হিন্দু পণ্ডিতগণও উপস্থিত 
হুইয়াছিলেন ৷ মসৌভাগ্যক্রমে কংগ্রেসের বর্তমান সভাপতি পণ্ডিত 
জহরলাল নেহেরু সেই সময় কলিকাতায় উপস্থিত ছিলেন। 


মহা প্রয়াণ ৯৫ 


সভার দিন ঠিক সভার সময় সহসা দেখা গেল একদল: 
হিন্দুস্থানী গুণ্ডা সভার কার্যে যোগদান করিবার ওজুহাতে 
তথায় আসিয়াছে । সভার কাধ আর্ত হইবার সময় আরও 
দেখা গেল আমাদের দেশের হিন্দুধন্মের তথা কথিত কয়েকজন 
নেতা শ্রীযুক্তা লতিকা বন্দু প্রভৃতি কয়েকজন মহিলা নেত্রী 
সমভিব্যাহারে সভার স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। পণ্ডিত 
জহরলালও সভাক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। পণ্ডিত শ্যামন্দুন্দর 
সভার কাধ্য আরস্ত করিবার প্রস্তাব করিলে নান! দিক হইতে 
নানা প্রকার অপ্রীতিকর মন্তব্য প্রকাশ আরম্ভ হয়। তাহার 
পর সভায় যে লজ্জাকর ঘটন। হয় তাহ! প্রকাশ করিয়। জাতির 
কলঙ্ক প্রচার করা কর্তব্য নহে বলিয়া তাহার আর উল্লেখ 
করিলাম না। এই কলঙ্কের কাহিনী ফত অপ্রকাশ থাকে 
বাঙ্গালীর পক্ষে ততই মঙজল । 

যাহা হোক কতকগুলি তথাকথিত সংস্কার প্রয়াঁসী উদ্ধত 
যুবকেরা উত্তেজন৷ ন্যগ্টি করিয়া সভাপতির মর্যাদার কথ পর্য্যস্ত 
বিস্মৃত হইয়া যান। যে পক্ককেশ, উন্নতমনা, ত্যাগী দানবীর 
নৈষ্টিক হিন্দু রাজধি বাজলার শুধু বাঙ্গলার নহে সমগ্র ভারতের 
জন্য সর্বন্থ হারা হইয়াছেন-জাতির মন্মবেদনায় ধাহার 
অবিরল নয়নাশ্রু প্রবাহিত হইত, সেই মহাপুরুষকে এতটুকু 
সম্মান করিবার. মত শক্তি যে কাহারও ছিল না ইহা বড়ই 
অন্ুতাপের বিষয় ! 

আজ আমাদের বলিতে হইতেছে টাউন হলের সভায়, 


৯৬ মহারাজ! মণীদ্রচজ্ 


স্বজাতি কর্তৃক এইরূপে লাঞ্ছিত হওয়ীতেই ক্ষোভে, ছুঃখে 
সর্বত্যাগী মহারাজ স্বেচ্ছায় আত্মবিসর্জন করিয়াছেন । আমরা 
আজি নির্ভীক ভাবে টাউন হলের সভাভঙ্গকারীদিগকে 
হত্যার জন্য দাঁয়ী করিব। আমরা বলিব ' এই আত্ম সর্বস্ব 
একদেশদশশী সমাঁজের নেতৃবর্৯_ফাহারা নিজেদের কথাঁকেই 
বড় এবং গুরুতর বলিয়া মনে করেন এবং অন্ত পক্ষের বক্তব্য 
শুনিতে চাহেন না অথবা অন্ত পক্ষকে নিজেদের বক্তব্য বলিবার 
সুযোগ পধ্যন্ত দেন না__ইহাঁরাই মহারাজের মৃত্যুর জন্য 
দায়ী। আজ তীহার নিজেদের যাহাই বলুন না কেন, 
কেহ কি আর তাহাদের কথা শুনিবে- কাহারও বিশ্বাস কি 
তাহারা রক্ষা করিতে পারিয়াছেন ? 

বড় ছুঃখ হয় এই ভয়ানক গহিত আচরণ করার পুবের্ব এই 
সমাজ সংস্কারকেরা কি একবারও চিন্তা করিতে পারেন নাই ঘে 
ঘিনি সেদিন সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন__ 
সমাজের এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া তিনি জাতির ধন্মপথ 
ও কর্ম্মপথ নিয়ন্ত্রন করিতেছিলেন। দানে, ধ্যানে, গৌরবে, 
মহিমায়, ত্যাগে, বীর্যে, শিক্ষা দীক্ষায় ধর্মে, কন্মে সর্ব 
বিষয়ে তিনি বাঙ্গালার আদর্শ স্থানীয় ছিলেন। তাহার 
'অমর্ধ্যাদা করা নিজেদের জাতির ঘোরতর অমর্যাদা কর! 
'নজেদের কপালে স্বহস্তে কলঙ্ক লেপন করা। মহারাজা 
আত্মত্যাগী মহাপুরূষ । এই অমর্ধ্যাদা দ্বারা তাহার সাধারণের 
চক্ষে তাহাকে হীন করিবার চেষ্টা করিলেত্ত বস্ততঃ তাহার 


বৈধ্ন-সম্মিলনীর সমর বিএভসভ মিছিল করিরা। 
স€ স'কীর্তনের দলসহ মভাবাজ এই বেশে 


নগর পপিক্রষ করিতেন-- 





“গৌড়-রাজধি” “বৈষ্ঞবচুড়ামণি” মণীজ্দ্রচ্র 


মহা! প্রয়াণ ৯৭ 


গৌরব কেহ ম্লান করিতে পারে নাই । কিন্ত জাতির ও মানুষের 
এই অকৃতজ্ঞতায় মহারাজা মনে যে তীব্র বেদনা পাইয়াছিলেন 
তাহাই তাহার স্বত্যুর একমাত্র কারণ। বড় ছঃখে বড় বেদনায় 
বলিতে ইচ্ছা হয়। 
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রোগশব্যায় । 


টাউন হল সভার অব্যবহিত পরেই মহারাজা! রাজধানী 
কাশিমবাজারে চলিয়া যান। কয়েকদিন কাশিমবাজারে বেশ 
ভাল ভাবেই কাটিয়া যাঁয়। শারদীয়া পূজার উৎসব কাশিম- 
বাজার রাজবাটিতে মহা সমারোহে সম্পন্ন হয়। তখনও 
মহারাজার শরীর বেশ ন্ুুস্থ। কেহ তখন স্বপ্নেও ভাবিতে 
পারে নাই যে শত শত কাঙ্গালকে কাদাইয়া শত সহত্র 
'আশ্রয়হীন উপাঁয়হীন অনাথের কাতর রোদন উপেক্ষা করিয়া 
রী, পুত্র, কন্তা, প্রিয়তম পৌত্র এবং প্রিয়তমা দৌহিত্রী সকলের 
'মায়াপাশ ছেদন করিয়া বেষঞ্কব শিরোমণি মহারাজা 
মণীন্দ্রচন্্র গোলকধামে শ্রীবিষ্ুতর চরণ সমীপে মহাপ্রয়াণ 
করিবেন। কেহই ভাবিতে পারে নাই সেই সবল উদার ও 
তেজস্বী মহাপুরুষ মানুষের সঙ্গে সকল পার্থিব সম্বন্ধ ঘুচাইয়া 
দিয়া অমরাবতীতে চলিয়া যাইবেন ।--এমন কি পীড়িতাবস্থায় 
যখন তাহার ইচ্ছান্থুসারে তাহাকে কলিকাতায় আনয়ন কর! 
হয় তখনও সকলে মনে করিয়াছিলেন যে তিনি আরোগ্য লাভ 
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৯৮. মহারাজা মণীজ্রচক্্র 
করিয়ী আবার কাঁশিমবাঁজার ফিরিয়া যাইবেন। কিন্ত হায়, 
কাহারও আশা পূর্ণ হয় নাই । 

গত কান্তিক মাসের শেবভাগে তাহার সামান্ত ম্যালেরিয়া! 
জ্বর হয়। কয়েকদিন জ্বর ভোগের পর তিনি অত্যন্ত মানসিক 
অন্থচ্ছন্দতা ভোগ করিতে থাকেন। এবং বোধ হয় তিনি; 
সেই সময় মনে মনে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে তাহার 
দেহত্যাগের সময় নিকটবর্তী হইয়া আসিয়াছে । তিনি এই 
সময় একবার কলিকাতায় আনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ইহার; 
কিছু পূর্বেই ২৭শে অক্টোবর তারিখে ৮৪ নং বেচু চাটার্জির 
দ্ীট হইতে প্রকাশিত “ভারতের সাধনা” নামক মাসিক পত্রের 
সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ দত্ত এম,এ মহাশয়কে এক পর্ত 
লেখেন। তাহাতে তিনি নিজের সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন £-_- 

“আমি কলিকাতায় কবে যাইব তাহ! বলিতে পারিতেছি না । 

৬শীরদীয়! পুজার সময় আমার জ্বর হইয়াছিল শারিরীক 
বল এখনও পাই নাই ।” | 

নিয়তির নিম্মম বিধানে তিনি আর শারীরিক বল লাভ, 
করিতে পারেন নাই। এই দুর্বল শারীরিক অবস্থা হইতে, 
তিনি ক্রমশঃ ছুর্বলতর অবস্থায় উপনীত হন। 

জন্ম, মৃত্যু জরা ব্যাধি, শোক তাপ জগতের ইহাই অবিনশ্বর 
নিয়ম। রাজ প্রজা ভেদে সকলেই প্রকৃতির এই নিষ্ঠুর :. 
নিয়মের বশীতৃত। জরা মরণশীল মানবের জীবন লইয়া অনার্দি 
কাল হইতে এইরূপেই নিয়তির কন্দুকক্রীড়া চলিতেছে__ 


মহা প্রয়াণ ৯৯ 


“টৈশোর, যৌবন, বার্ধক্য, মরণ 

ক্রমে ক্রমে ফলে কালে-__ 

এই মানবের পরিণাম 

স্থৃত্যু ফেরে সাথে 
নাহিক নির্ণয় কবে কার হরিবে চেতন ।৮ 
মানব দেহ নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী অতি ভঙ্গুর 

“জলবিম্ব সম এ শরীর ! 

গৌরব ইহার কিবা ? 

অন্ুুবিশ্ব প্রায় নর উঠে, 

অন্থুবিশ্ব প্রায় পুনঃ টোটে । 

মৃত্যু পাছে ফেরে লক্ষ্য নাহি কার।৮ 

জীবনের এই নশ্বরতা, পার্থিব জগতে মানুষের এই ক্ষনস্থায়ী 

অবস্থান__এরই উপর বোধ হয় হিন্দ্ুধন্মের ত্যাগ মন্ত্র প্রতিষ্ঠিত 
এই নশ্বরতা লক্ষ্য করিয়াই বোধ হয় মৃত্যুপ্তয়ী মুণি খবিগণ 
ভারতের সাঁধনাকে ত্যাগের আদর্শে মহীয়সী করিয়া তুলিয়াছেন। 
বিলাসবাসন1 পরিহার, ইন্দ্রিয় ও কামনা নিরোধ পূর্বক সত্য, 
স্বন্দর ও শিবের সন্ধান করিতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। তাই? 
ভারতের বুকে শঙ্করাচার্য্যের বাণী জীমৃতমন্দ্রে ধ্বনিত হইয়াছিল-_ 

“নলিনী দলগত জলমতি তরলম্‌ 

তদ্ধদ্জীবনমতিশয় চপলম্‌ 

ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গতি রেকা 

ভবতি ভবার্ণবে তরণে নৌকা” 


১৬৩ মহারাজা মণীন্দ্রচজ্দ্ 


তিনিই উদাত্ত কঙ্ে মানবকে সাধনায় উদ্দীপিত করিতে 
গাহিয়াছন-_ 
| “দিনমপি রজনী সায়ং প্রাতঃ 
শিশির বসস্তৌ পুনরায়তঃ 
কালক্রীড়তি গচ্ছত্যারুঃ 
স্তদপি ন যুধ্ত্যাশা বারু__” 
অতএব হে মুক্তিকামীর দল, হে জরা মরণগ্রস্ত এহিক 
ক্ষণভ্গুরতার দাস মানুষ, হে নিয়তির নিষ্ঠুর লীলাখেলার কন্দুক, 
হে নর, হে ভঙ্গুর, হে নশ্বর-_ 
“ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং 
ভজ গোবিন্দং মুঢ্মতে। 
প্রাপ্তে সন্িহিতে মরণে 
নহি নহি রক্ষতি ডুকৃঞ্ করণে 1৮ 
৮ই নভেম্বর তাঁরিখে মহারাজা তাহার অস্ভিম ইচ্ছা প্রকাশ 
করেন যে তিনি কলিকাতার বাড়ীতে আমিবেন। সেই 
দিনই তাহাকে কলিকাতায় আনয়ন করা হয়। ছুর্ভাগ্যক্রমে 
সেই দিন হইতেই তাহার কালব্যাধি প্রবলতর হয় এবং 
কলিকাতার সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক ডাক্তার স্তর নীলরতন 
সরকার সেইদিন হইতেই তাহার চিকিৎসার ভার গ্রহণ করেন। 
মরজগতের নিত্য মরণশীল মানবের দিক দিয়া বিবেচনা 
করিতে গেলে বোধ হয় “বিধি লিপি অখগুনীয় ।” 
কিন্তু এই মহাপুরুষের কথা চিন্তা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান 


মহা প্রয়াণ ১০১ 


হয় যে ধরণীর অনাচার, অবিচার ও কৃতদ্্রতায় তাহার পরমাত্মা 
স্বস্থানে চলিয়া যাইবার জন্য আকুল হইয়া উঠিয়াছিল। এই 
মক্ত্যের বিষাক্ত বাতাসে যেন তাহার দম বন্ধ হইয়া আসিতেছিল। 
বৈকুষ্ঠপতি বিষণ যেন তাহার অলক্ষিত ন্বেহহান্ত দিয়া 
তাহার এই ভক্তশ্রেষ্ঠকে ধীরে ধীরে আপনার চরণতলে 
আহ্বান করিতেছিলেন। এ আকধ্ণ বড় তীত্র আকর্ষণ-_ 
মানুষের চেষ্টা এখানে ব্যর্থ, শক্তিহীন ৷ 


বিগত ১২ই নভেম্বর রাত্রি ১টা ২৩ মিনিটের সময় যখন 
মহারাজার রুগ্ন শধ্যার পার্থে বসিয়া কলিকাতা মহানগরীর 
শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ ধন্বস্তরীকল্প চিকিৎসকগণ মহারাজার জীবন রক্ষার 
উপায় নির্ধীরণ করিতেছিলেন তখন কোথায় বিষাদ মেঘাচ্ছন্ন 
কোন অন্ধকার আকাশের অন্ধকারের অন্তরালে কুটীলা নিয়তি 
একটুখানি মু হাস্তের বিজলী চমকাইয়া তুলিলেন--সমবেত 
চিকিৎসক, আত্মীয় স্বজন, স্ত্রী পুত্র সকলের ব্যাকুল চেষ্টাকে 
তীব্র ব্যঙ্গ করিয়া মহারাঁজার পুণ্য আত্মা বিদেহ মুক্তিলাভ 
করতঃ বৈকুণ্ঠে “শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী” নারায়ণ” ধুত হিরগ্ময়- 
বপুণ পদ্মাসন শ্রীবিষ্ণুর শ্যাম স্ুশীতল চরণ ছায়ার তলে চলিয়া 
গেলেন । 

বাংলার পক্ষে এদিন কি ছর্দবের দিন ! বাংলার বুকের 
নিধি, বাঙ্গালীর মাথার মণি, ভারতের গৌরব কোহিন্থুর 
ভারত ছড়িয়। বাংল! ছাড়িয়া, বাংলার অগণিত কাঙালকে 
আরও কাঙাল করিয়া বাংলার বুকে অশ্রুর বন্া৷ বহাইয়! দিয়া 


১০২ মহারাজা মণীক্চন্দ্র 


বাঙ্গালীর রাজধ্বি অমবরাঁর পারিজাতোগ্ভানে চলিয়া গেলেন । 
যেখানে গেলেন- সেখানে 
“মরণের ভয় নাই-_. 
জরা সেথা শিশু যৌবন, 
পুরাতন নাহি সেথা! 
নৃতনের লীলা! খেল 
জীবনের জনক মরণ 1৮ 
যে আনন্দধামে তিনি চলিয়া গেলেন, সেখানে মরণশীল মানুষ 
নাই মানুষের স্বার্থ, হিংসা, ছ্েষ ও দলাদলি নাই-_-কোথাও 
এতটুকুও বৈষম্য নাই সেখানে হরবিলাস সারদা নাই বাল্য- 
বিবাহ নিরোধ আইন নাই-_সেখানে জাতির জন্য সর্ববস্বহার! 
মহাপুরুষের উপর কেহ কৃতত্তার তীক্ষ শানিত অস্ত্র নিক্ষেপ 
করে না। আজ তিনি সেই রাজ্যে চলিয়া গিয়াছেন-_ 
“অশান্তির অন্তরে যেথায় শাস্তি স্থমহান ।৮ 
অস্ত্যেষ্টির আয়োজন । 
ছুঃসংবাদ বাতাসেরও আগে ছড়াইয়া পড়ে । সেই স্তব্ধ 
অন্ধকার নিশীথে মহারাজার মহাপ্রয়ানে ধরণীর মন্বেদনা 
মর্মরিত বারু হিল্লোলে সমস্ত কলিকাতা সহরে ছড়াইয়া পড়িল । 
সেই নৈশ অন্ধকারে, মধ্য রজনীর প্রগাঢ় ঘুমের আবরণ ছিন্ন 
করিয়া দলে দলে কাতারে কাতারে লোক সাকুলার রোডে 
কাশিমবাজার ভবনে ছুটিতে লাগিল। সংবাদ পত্র প্রতিনিধিরা 
সহার আস্তোষ্টির বিশেষ বিবরণ 'জানিবার জন্য মহারাজার 


মহা! প্রয়াণ ১০৩ 


বাড়ীতে উপস্থিত হইতে লাগিল । নানা স্থান হইতে টেলিফোন 
করিয়া! নানালোকে মহারাজার এই মহাপ্রস্থানের বিস্তৃত সংবাদ 
শুনিতে লাগিল । তীহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইবার এক ঘণ্টার 
মধ্যেই রাঁজবাঁটী জনাকীর্ণ হইয়া গেল। একদিকে সগ্ বিধবা 
মহারাণী, পিতৃহারা রাজকুমার ও রাজকন্ঠাগণের অরস্তদ শোক 
অন্যদিকে অনুরাগী কন্মচারিগণ এবং সহত্র সহশ সমাগত 
গুণমুগ্ধগণের মন্মীস্তিক কাতরতায় রাজপ্রাসাদ গম্ভীরভাব ধারণ 
করিল । কাহারও মুখে কথা নাই--সকলেই নীরবে এই 
'বিরাট শোকে আকুলিত হইয়া অশ্রুবিসঙ্ঞন করিতেছেন । 

অজ্ঞর্জলীর পর পবিত্র শবদেহ, মালাচন্দন ও তুলসী ছারা 
্নুসজ্জিত করিয়া শ্রীহরির নামাক্ষিত পবিত্র নামাবলী বস্ত্দ্ধারা 
আচ্ছাদিত করিয়া রাখা হয় এবং অবিশ্রাম হরিনাম করা হইতে 
থাকে । সর্ববসম্মতিক্রমে এবং ম্বৃত মহাতআ্মার অস্তিম ইচ্ছানুযায়ী 
তাহার শবদেহ কাশী মিত্রের ঘাঁটের যেখানে তাহার পিতা 
মাতার দেহ ভন্মীভূত করা হইয়াছে সেইস্থানে দাহ করা স্থির 
হয় এবং প্রত্যুষে শবদেহ শোভাযাত্রা সহ কাশী মিত্রের ঘাটে 
লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করা হয়। 

শ্মশানে শোভাযাত্রা | 

প্রদিন প্রত্যুষে সৃধ্যান্তের পুর্বে বিভিন্ন মতাবলম্বী বিভিন্ন 
দলের নেতৃবর্গ, স্থানীয় জমিদার, সম্ত্াস্ত লোক এবং আপামর 
সাধারণ সকলে একত্রিত হইয়া বিরাট মিছিল দ্বার! শবদেহ সহ 
শশ্মনাভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকেন। মিছিলের পুরোভাগে 


১০৪ মহারাজা মণীদ্রেচন্দ্র 


জাতীয় পতাকা শোভিত হইয়া পরোলোকগত মহারাজাকে 
_ব্লাষ্ট্র নেতার যোগ্য সম্মান দেওয়া হয় । 
বাঙ্গালীর রাষ্ট্র স্বাধীনতার যে মূলমন্ত্র তাহা ১৯০৫ সনের 
আগষ্ট মাসে সর্বপ্রথম মহারাজাই প্রচার করিয়াছিলেন । 
সুতরাং বর্তমানে তিনি শুধু রাষ্ট্রনেত! বলিয়া নহেন, জাতির মুক্তি 
পথের সন্ধানদাতা৷ বলিয়া সকলের সম্মানিত হইবার যোগ্য | 
লোকারণ্য শ্বশানভূমি 
শবদেহ শ্মশানে নীত হইবার পর তথায় আরও অধিক 
লোক সমাগম হয় । বেল। এগারটার সময়ও শবদেহ চিতায়, 
স্থাপিত করিয়া অগ্নিসংস্কার করা হয় নাই। তখন কাশী৷ 
মিত্রের ঘাট লোকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছে । মাটীতে, 
&াড়াইবার স্থান মাত্র না পাইয়া! বছলোক শ্মশানগৃহের ছাদে? 
এবং নিকটস্থ গাছের ডালে উঠিয়া একবার মহারাজার পাধিব 
দেহ শেষ দেখা! দেখিয়া লইতেছে। 
আজ পরধ্যস্ত দেশে অনেক মহাপুরুষ, অনেক রাজনৈতিক 
ও সামাজিক নেতা জন্মগ্রহণ করিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন 
কিন্তু দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, হুরেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় ও মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর মত এমন গৌরব- 
ময় মৃত্যু কয় জনের অদৃষ্টে ঘটিয়াছে ; কত জনের মৃত্যুতে ব্যথিত 
হইয়া দেশ এমন হৃদয়ভেদী বিলাপ করিয়াছে? আর কত, 
জনের ম্ৃত্যুতেই বা দেশের এমন সর্বনাশ হইয়া গিয়াছে। 
_জ্গতের কেহ স্বীকার করুক ব নাই করুক-_তাহাতে কিছুমাক্র 


মহ! প্রয়াণ ১০৫ 


আসিয়া যায় না কিন্ত মরণের এই জয়যাত্রা, শত শত সহত্র 
সহত্র নয়নের তপ্ত অশ্রজলের উপর যাহ] প্রতিষিত-__-তাহা 
যুগ যুগান্তর ধরিয়া ইতিহাসের বুকে মুদ্রিত হইয়৷ থাকিবে, 
ভবিষ্যতে ধেধ্যহারা, বাঁধনহারা শোকার্ত সম্ভতানদিগকে অশেষ 
প্রকারে সাস্ত্ন দিবে । ভগবানের রাজ্যে এই এক নিয়ম যে 
'ধাহারা পুণ্যকন্ম করিবেন, ধাহারা লৌকহিতে প্রাণ বিসর্জন 
করিবেন- হারা গ্রীতির অনুরোধে নিজের মুখের গ্রাস পরের 
মুখে তুলিয়া দিবেন_ তাহার! প্রদীপ্ত নক্ষত্ররাজির ন্যায় 
ইতিহাসের গগন পথে চিরদিন উদ্দিত থাকিয়া ভ্রাস্ত পথিককে 
পথ দেখাইবেন। | 

বেলা এগারটার পর শবদেহের গঙ্গান্সান, নববন্ত্র পরিধান 
তিলকাদি প্রভৃতি হিন্দুধন্মান্ষায়ী অন্ত্যেষ্টি কৃত্যাদি সম্পন্ন 
পূর্ব্বক বিশুদ্ধ গব্যঘৃত দ্বারা অভিসিক্ত চন্দন কাষ্ঠের চিতার 
উপর শবদেহ স্থাপন পুব্বক যথারীতি অগ্নিসংযোগ করা! হয় । 
দাউ দাউ করিয়া চিতানল জবলিয়া উঠিয়া তাহার ধুম ও অনল- 
শিখা আকাশস্পর্শ করিল । চতুপ্দিক ব্যাপিয়া উচ্চ হরিধ্বনি 
উঠিল। তারপর ক্রমে ক্রমে সব ভন্মীভূত হইয়া গেল । 

এই শ্মশান, এই চিতাস্থি--এঁ ধূমের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের 
দেহ বিলীন হইয়া গেল-_এ ধূমের সঙ্গে সঙ্গে সকল মতবাদ, 
সকল জাতিগত, নীতিগত বৈষম্য সকল বিবাদ, সকল ক্ষোভ 
এক হইয়া মানুষের মধ্যে সাম্যের এক নূতন বারাণসীর 
স্যরি হইল-_আজ এই সময় এইখানে-_ 


১০৬ মহারাজা মণীন্দরচন্দ্ 


“কোর্লাণ পুরাণ এক হয়ে গেছে 
বাজে মৈত্রীর বাঁশী 
কাশী এসে যেন সহসা ছাড়ালো 
মক্কার পাশাপাশি” 
এ মহাতীর্থ যুগে যুগে মানবের চিত্তের এই পুণ্যতীর্থে 
এখানে 
*চিত্ত তীর্থ এই ত হেখায়-_ 
দেবতা মানব এক হয়ে যায় 
প্রাণের দেউল সদা মশগুল 
প্রেমধুপ গুগৃগুলে-_-” 
পুথিবীর সকল স্থানের মধ্যে এই স্থানই সত্য, এই স্থানই নুন্বর, 
এখানেই যত ছুঃখ, যত আনন্দ । মানবের এই মহাতীর্ঘে 
গা'়াইয়! স্তব্ধ গাম্ভীর্যের পরিবেষ্টনীর মধ্যে ছাড়াইয়া অস্তরকে 
আহ্বান করিয়া বলিতে ইচ্ছা হয়-_ 
“হে মোর চিত্ত, পুণ্যতীর্থে জাগরে ধীরে, 
এই জগতের মহামানবের সাগর তীরে ।৮ 
সব শেষ হইয়া গেল। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্রের পাঁধিব 
নশ্বর দেহ অগ্নিষ্পর্শে ভন্মীভূষ্ত হইয়া গেল-__তাহার পাঁধিব 
দান, ধ্যান; জপ যজ্ঞ শেষ হইয়া গেল- মর্ত্যলোকে তাহার 
সর্ধ্বশ্রেন্ঠ নিদর্শন--তাহার দেহ আজ শ্মশানের ধুলিকণায় 
পরিণত হইয়া আকুল গতিময়ী তরঙ্গিনী ত্রিভুবনতারিণী 
জাহৃবীর পুণ্যশ্রোতে ভাসিয়া গেল! 


মহা৷ প্রয়াণ ১০৭ 


কিস্ত সত্যই কি মণীন্দ্রন্দ্র গিয়াছ্ছেন? নানা মহা 
“পুরুষের তিবোধান মৃত্যু নহে-_-এ মহারাজা আছেন ভারতের 
প্রতি অন্নু পরমান্থৃতে তিনি আজ বিচ্যমান__-এ তাহার মৃত্যু নে 
_-এ যেন তাহার জীবনের প্রসার-_শুধু কায়ার পরিবর্তন 
*বাসাংসি জীর্ণানি যথ। বিহায়-_ 
নবানি গৃহ্ণাতি নরোইপরানি__ 
শরীরানি জীর্ণানি তথা বিহায় 
অন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ৮ 
তিনি কায়ার পরিবর্তন করিয়াছেন মাত্র । নতুবা তিনি 
আছেন আমাদের হইয়া আমাদেরই মধ্যে, তিনি আছেন, যুগ 
'ষুগাস্ত ধরিয়া আমাদেরই থাকিবেন। কেন নাধাহার। 
শক্তির প্রসাদাৎ কিংবা সাধনার বলে আপর্তীর জীবনকে বনু 
জীবনের সহিত মিশাইয়া গিয়াছেন,_ তাহারা জীবনের অস্ত 
বিলাইয়া কিংবা আলেখ্য দেখাইয়া মানুষের আশা 
আকাজ্ষাকে উপরে তুলিয়াছেন, তাহারা সশরীরে উপস্থিত 
না থাকিলেও আমাদ্রিগের মধ্যে সতত উপস্থিত। পুথিবী 
ভাহাদিগের তপশ্চর্ধযার পদ্মাসন,-শ্মশান তাহাদিগের 
স্বর্গীরোহনের সোপান মঞ্চ |” *% 
সত্যই, হে মণীন্দ্রচজ্র, হে মানবের কল্যাণ ব্রতধারী 
মহাপুরুষ, মর্তে ভগবানের অনুগ্রহরূপে তুমি অবতীর্ণ হইয়াছিলে 
জগতে তুমিই সত্য সাধন! দ্বারা ভগবানকে লাভ করিয়াছিলে, 


সাপে 


্বর্গায় কালা প্রসম্প ঘোষ, "এছিক অমরত।,” 


১০৮ মহারাজ! মণীন্দ্রচজ্ 


প্রকৃত আত্মত্যগ দ্বার! ভূমিই মানবকে জয় করিতে পারিয়াছিলে,, 
তুমি খধি, মানবের মুক্তির সন্ধানদাতা-_-জগতে তোমার 
মৃত্যু নাই, তোমার ক্ষয় নাই-তুমি অমর, ভূমি চির নবীন- 
তুমি চির ম্ুন্দর-__ 
“সাধু শিরোরত্ব খষি তুমিই সাত্বিক, 
তূমিই বুঝিলে সার জীবের সাধন 
তুমিই সাধিলা ব্রত এ জগতী তলে 
চির মোক্ষ ফলপ্রদ নিত্য হিতকর । 
কর্তব্য নরের নিত্য স্বার্থ পরিহার, 
জীবকুল সাধন কল্যাণ অন্ুুদিন ! 
পরহিত ব্রত খবি ধন্ম ষে পরম 
ভূমিই বুঝিয়াঁছিলে-_” 
হে সাত্বিক, হে স্বার্থত্যাগী নররূপী দেবত। তোমার উদ্দেশে 
জাতির কোটি নমস্কার-_-তোমার পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে তোমার: 
জাতির শত শত সহস্র সহস্র প্রণাম-_ 
«“__ন্ৃকীত্তি তব 
প্রাতঃম্মরণীয় নিত্য হবে নরকুলে ।” 
তোমার জন্মে তোমার জাতি ও দেশ ধন্ত হইয়াছিল | 


তাহার পরলোক গমনের সংবাদে দেশীয় নেতৃবর্গ ত 
সাহার প্রাসাদে পস্থিত হইয়া শোকাতুর আত্মীয়বর্গকে সান্ত্বনা 
দান করিয়াছিলেনই পরস্ত স্থানীয় গ্কুল কলেজ ও বনু অফিস 
তাহার স্মৃতির উদ্দেশে শোকপ্রকাশ ও সম্মানপ্রদর্শন করিবার 
জন্য বন্ধ ছিল। 

কলিকাতার মেয়র শ্রীযুক্ত জে, এম, সেন গুপ্ত, স্তর 
দেবপ্রসাদ প্রভৃতি সকলে কাশিমবাজার বাজবাটীতে উপস্থিত 
হইয়াছিলেন এবং শোকার্ত পরিবারকে এই দারুণ শোকে 
সাস্তবনা দান করিয়াছিলেন । 

বঙ্গদেশের গভর্ণর মাননীয় স্যর ষ্টান্লী জ্যাকসন মহোদয়ের 
সেক্রেটারী শোক জ্ঞাপন করিয়া মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্ 
নন্দী মহাশয়ের নিকট এক গভীর সহানুতৃতিপূর্ণ পত্র দিয়া- 
ছিলেন। ইহা! ভিন্ন নানাস্থান হইতে মহারাজ কুমারের নিকট 
এত শোক ও সাস্তনাজ্ঞাপক পত্রাদি আসে, ব্যক্তিগতভাবে 
সকলগুলির উত্তর দিতে অসমর্থ হইয়া মহারাজকুমার 
সংবাদপত্রের সাহায্যে সকলকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন । 
টাঁউনহলে শোক দভ। 

তাহার পুণ্য স্মৃতিকে সম্মান করিবার উদ্দেশ্তটে কলিকাতার 
জনগণ একত্রিত হইয়া কলিকাতা! টাউনহলে এক বিরাট শোক 


১১৩ মহারাজা মণীক্্রচক্্ 


সভার অনুষ্ঠান করেন। হ্ুপ্রসিদ্ধ নেতা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ 
বন্থু মহোদয় তাহাতে সভাপতির আসন পরিশ্রহ করিয়াছিলেন । 
 আ্রই সভায় সমবেত নেতৃবর্গ ও অপরাপর জনসাধারণ শোৌকরুদ্ধ 
কে মর্মস্পর্শী ভাষায় মহারাজার গুণাবলী কীর্তন করিয়া 
শোক প্রকাশ করেন। 

স্বয়ং সভাপতি মহাশয় গভীর মন্স্পর্শী ভাষায় মহারাজার 
অশেষ গুণাবলীর উল্লেখ করিয়। একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন ।' 

রাজনৈতিক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় মহারাজের. 
অতুল দানকীন্তির সমালোচনা করিয়া তাহার মৃত্যুতে জাতির, 
অকল্যাণ হইল বলিয়া গভীর ছুঃখ প্রকাশ করেন। 

কলিকাতা |বশ্ববিদ্ত:লয়ে শৌকসভ। 

কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের সিনেট সভার অধিবেশন কালে; 
বিশ্ববিগ্ভালয়ের ভাইস্চেন্সেলর ডাক্তার আকুহার্ট কাশিম 
বাজারের মহারাজ! সার মশীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ 
ও তাহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবগের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন 
করিয়া এক প্রস্তাব পেশ করেন তিনি বলেন, মহারাজা সার. 
মণীন্দ্রচজ্্র নন্দী প্রকৃত দেশহিতৈষী ছিলেন। শিক্ষাক্ষেত্রে 
তাহার উৎসাহ অপরিসীম ছিল। ত্াহাব প্রতি এই বিশ্ব-- 
বিদ্যালয়ের কৃতজ্ঞ থাকিবার যথেষ্ট কারণ আছে। সম্প্রতি এই 
বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটহাউসে তাহার এক প্রতিকৃতি স্থায়ী 
স্মৃতিচিহৃরপে স্থাপিত করিয়াছেন। 

প্রস্তাবটি সকলে শ্রদ্ধার সহিত দণ্ডায়মান হইয়া গ্রহণ করেন ॥ 


শোকাচ্ছন্ন দেশ ১১১, 
কলিকাতা কর্পোরেশনে শোক সভ। 


মহারাজার স্মৃতির প্রতি যোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিবার 
জন্য কলিকাতা কর্পোরেশনের একটি সভা স্থগিত থাকে, এবং 
এক বিশেষ শোক সভার অধিবেশনে নিম্বলিখিত প্রস্তাবটি 
সর্বববাদীসম্মতিত্রমে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত গৃহীত হয় । 
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১১২ | মহারাজা মণীন্দ্রচজ্র 


এই প্রস্তাব আনয়ন কালে কাউন্সিলর শ্রীযুক্ত শচীক্্নাথ 
মুখোপাধ্যায় মহাশয় মহারাজার অশেষ গুণাবলী উল্লেখ করিয়। 
এক বক্তৃতা দেন । দেশীয় থীষ্টানগণের পক্ষ হইতে রেভারেগু 
"বি, এ নাগ মহোদয় মহারাজার গুণাবলী কীর্তন করেন । 

কলিকাতার মেয়র মহারাজার নানা বিষয়িনী প্রতিভা ও 
নানা সদ্গুণের আলোচনা করিয়া এক গভীর মন্মস্পর্শশ 
বক্তৃতা দান করার পর সকলে দণ্ডায়মান হইয়া প্রস্তাবটি 
গ্রহণ করেন । 

এইরূপ প্রায় সকল স্থানেই মহারাজার স্মতিকে সম্মান 
করিয়া শোক প্রকাশ করা হয়। আমরা নিবে তাহার 
কয়েকটার নাম উল্লেখ করিলাম । 

গৌরীপুরে, নবদ্বীপ কংগ্রেস কমিটীতে, নবদ্বীপ সাহিত্য- 
বঞ্জনী সভায়, জিয়াগঞ্জে, নারায়ণগঞ্জে; বৌদ্ধধন্মাস্কুর বিহারে, 
নড়াইলে, বোলপুরে গোবিন্দন্ুন্দরী আনুব্বেদ কলেজে, 
াঁগুড়া উকীল সভায়, বহরমপুর জেলা কংগ্রেস কমিটাতে, 
চুণ্টায়, শ্রীশ্রীপুরীধামে ও বঙ্গদেশের সর্বত্র । 


মহারাজ। দেশের যুবকগণের জন্ত কেমন ভাবিতেন তাহা তাহার 
লিখিত “যীবনের আদর্শ” হইতে নিয়ে উদ্ধৃত কয়েক 
ছত্র হইতে বুঝিতে পাঁর! যায়। 


“আমাদের দেশে যে ছুর্দশা উপস্থিত হইয়াছে তাহা! 
শঙ্কাজনক সন্দেহ নাই। তাই বলিয়া আমরা কি নির্জিব 
হইয়া, নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিব? আমাদের দেশ প্রকৃত শিক্ষার 
অভাবে উদ্যমবিহীন হইয়া পড়িয়াছে। যে সকল যুবকদিগের 
মধ্যে উন্নতির ইচ্ছা আছে, শিক্ষা ও অর্থের অভাবে তাহারা সে 
উন্নতির পথে যাইতে পাঁরিতেছে না । স্কুল কলেজের শিক্ষার 
সহিত সাধারণতঃ আমাদের শিক্ষা শেষ হইল, আমরা এই জ্ঞান 
লইয়া সকল বিষয়ের আলোচনা করি এবং নিজ মতামত প্রকাশ' 
করি, ইহাতে উন্নতির আশা কোথায় %” 

“মৌলিক চিস্তার অধিকারী হওয়া একান্ত দরকার । বর্তমান 
সময়ে যুবকবর্গ যেরূপভাবে শিক্ষিত হইতেছেন তাহাতে জাতীয় 
জীবন গঠিত হয় না এবং জাতীর স্বাধিনতা পাওয়াও 
তাহাতে ন্ুকঠিন। সেজন্য আমাদের প্রয়োজন গঠনমূলক 
কাধ্য 1৮ 

“বর্তমান সময়ে কারখানার শ্রমিক ও অন্যান্য কুলী মজুরদের 
আর্থিক অবস্থার হয়ত কিছু উন্নতি হইতেছে, কিন্তু তাহাদের 
মধ্যে ধর্মশিক্ষা ও নৈতিক শিক্ষার অভাবে দৈন্য ঘুচিতেছে না। 
তাহাদের মধ্যে শিক্ষ। বিস্তার বিশেষ আবশ্যক 1” 


[ ২ ] 


“সাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য বিগ্ভালয় স্থাপন, 
পুস্তকালয় স্থাপন, কৃষির উন্নতির জন্য এক একটি কেন্দ্র 
[।0১০:৪৮০শ্য স্থাপন বিশেষ আবশ্যক । স্ত্রী শিক্ষার জন্য 
গ্রামে গ্রামে পাঠাগার স্থাপন, শ্রমজীবীগণের জন্য নৈশবিদ্যালয় 
স্থাপন, উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকগণের জন্য 1১9998701) 148/১০%- 
৮০৮৮১ 4001190. 01)9100196ত/র 180০0759605 স্থাপনের 
প্রয়োজন ।” 

«সর্বসাধারণের মধ্যে জ্ঞান বিস্তার না করিতে পারিলে 


ভারতের যুবকগণের কর্তব্যের শেষ হইবে না । অজ্ঞতাই 
দাসত্ব এবং সর্বপ্রকার শোষণ-নীতির সহায় ।৮ 


রবীক্নাথের চিঠী 
শা্তিনিকেতন 


পরলোকগত উদার চরিত্র মহারাজ ' মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর সঙ্গে আমার 
ঘনিষ্ট পরিচয়ের যথেষ্ট সুযোগ ঘটেনি । লোঁকহিত ব্যাপারে তার 
অকুষ্ঠিত দঁক্ষিপ্যের সংবাদ সকলেই জানে, আমিও জানি। প্রত্যক্ষভাবে 
'মামি তাঁর একটি পরিচয়ও পেক্সেছি। শান্তিনিকেতন আশ্রমের 
পণ্ডিত হরিচরণ বিস্ভারত্ব দ্বীর্ঘকাল একাস্ত অধ্যবসায়ে বাংলা অভিধান 
সঙ্কলনে প্রবৃত্ত । এই কাধ্যে যাতে তিনি নিশ্চিন্ত মনে ষথোচিত সমন 
দিতে পারেন সেই উদ্দেশে মহারাজ তাকে বহছুবৎসর যাঁবৎ মাসিক 
অর্থ সাহাধ্য করে এসেচেন । এই কার্য্যের মূল্য তিনি বুঝেছিলেন 
এবং এর মূল্য দ্িতে কিছুমাত্র দ্বিধা করেন নি। লক্ষ্মীর প্রসাদ 
তিনি পেয়েছিলেন,--সেই প্রসাদ অজন্ত্র বিতরণ করবার ছূর্লভ শক্তি 
তার ছিল। তীর সেই ভোগাশক্তিবিমুখ ভগবৎপরায়ণ নিরভিমান 
মহদ্বাশয়তা বাঙালীর গৌরবের কারণ রূপে স্মরণীর হয়ে থাক্‌বে। 


১৬ অগ্রহ্থায়ণ ১৩৩৬ 
প্ীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


( উপাসন! হইতে গৃহীত ) 


শ্বাংল। গভণরের সমবেদনা স্ুচক পত্র 


(মূল পত্রের অন্বাদ ) 
গভর্ণমেণ্ট হাউস, কলিকাতা 
১৪ই নভেম্বর ১৯২৯ 


প্রিয় মহারাজকুমার ! 

আপনার পিতৃবিয়োগ সংবাদে আমি যারপর নাই হুঃখিত হ্ইয়াঁছি ? 
মহারাজার বন্ধুত্বকে আমি বিশেষ মূল্যবান বলিয়। মনে করিতাম এবং 
তাহার প্রতি আমার মহান্‌ শ্রদ্ধা ছিল। স্বদ্দেশের সেবাই মহারাঁজার: 
জীবনের প্রধান উদ্দেশ্ত ছিল। 

আজ তাহার মৃত্যুতে বাংলাদেশ একজন শ্রেষ্ঠ সন্তানকে হারাইল। 
শিক্ষাবিস্তারের জন্ত তাহার অসংখ্য দ্রানের কথা কখনই বিস্বত হুইবারু 
নকে। তাহার সর্বভোমুখী সহদর বদান্ততার কথা অসংখ্য দিকে বহু 
উপরুত ব্যক্তি রুতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিবে। আমার একাস্তিক 
সমবেদন! জ্ঞাপন করিতেছি। আপনাক্স সর্বাঙীন মঙ্গল প্রীর্থনীয়। 


একাস্তই আপনার 
(স্বাঃ) এক, ষ্্যানলী জ্যাকসন্‌ 


মহারাজা স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী 


[ শ্রহেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ ] 


প্রায় ৭* বৎসর বয়সে বাঙ্গীলার দানবীর--নব্য বঙের শ্রেষ্ঠ দাতা 
অহারাজ। মণীক্রচন্দ্রের মৃত্যু হুইক়্াছে । ৭০ বৎসর বরসে মৃত্যু বাঙালীর 
পক্ষে অকাল মৃত্যু বলা যার না। কিন্তু তাহার ম্বৃত্যুতে বাঙ্গালার দিকে 
দিকে ষে শোকোচ্ছণস দেখ! গিয়াছে, তাহা! অকাল ৃত্যু ব্যতীত অন্ত 
কারণে সম্ভব হয় না। তাহার মৃত্যু বাঙ্গালার কাছে অকাল মৃত্যু 
বলিয়াই বিবেচিত হইবে $ কেন না, সমগ্র বঙ্গদেশে তাহার স্থান অধিকার 
করা ত পরের কথা, তাহার আসন সন্নিকটে উপনীত হইবার কেহও 
নাই। বাঙ্গাল যে দ্রিকপাল হারাইয়াছে, তাহার স্থান বুঝি চিরদিনই 
শুন্ত থাকিয়া যাইবে । কেন না, তিনি দেশের সকল সংকার্ধ্ে, 
ডিপ্লতিকর কার্যে দানের যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, তাহ 
যেমন অভিনব তেমনি অতুলনীয় । তিনি দরিদ্রপরিবারে জন্মগ্রহণ 
করেন নাই ; তিনি যখন মাতাম্হের সম্পত্তি লাভ করেন, তখন হুইতে 
স্বত্যুকাল পথ্যস্ত ৩২ বৎনরকাল তিনি বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ ধনিগণের অন্ততম 
ছিলেন। কিন্ত তিনি চিরদিনই দরিদ্র; কেন না, তিনি কখন দ্বান- 
কু ছিলেন না। তীঁহার আর যত অধিকই কেন হুউক না, তাহার দান 
ষাহাকে অবলীলাক্রমে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে । তাহার হৃদয় তাহার 
সম্পত্তির অপেক্ষা বহুগুণে বিস্তৃত ছিল। 

বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ এঁতিহাসিক খন গত ৩২ বৎসরের ইতিহাস 
লিপিবদ্ধ করিবার জন্ত উপকরণ পরীক্ষা করিবেন, তখন তিনি মনীন্চন্দ্রের 
বিরাটত্বে অভিভূত হইয়া পড়িবেন ; তিনি দেখিবেন, এই দীর্ঘকাল 
যধ্যে বাঙ্গালার এমন কোন লোকহ্তিকর অনুষ্ঠান অঙ্কিত হয় নাই, 
ক্বাহাতে মনীন্দ্রন্দ্রের সাহাধ্য প্রদত্ত হয় নাই। কি রাজনীতিক্ষে য়ে, 
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কি অর্থনীতিক্ষেত্রে, কি ধর্মের ক্ষেত্রে, কি কর্মের ক্ষেত্রে তাঁহার মহস্ 
সর্বত্র সপ্রকাশ ছিল। কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রেই তাহ! সর্বাপেক্ষা প্রোজ্জল 
₹ইয়াছিল। তাহার কারণ, তিনি বুঝিয়াছিলেন, যেমন অসার কাষ্টখণ্ডে 
মৃণ্তি ক্ষোদিত করা যায় না, তেমনই অশিক্ষিত সমাঁজে কোনরূপ উন্নতি 
স্থাক্নী হয় না-হইতে পারে না। 

মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছিলেন, তাহার দানের পারিমাণ ১ কোটি, 
টকা এবং দানের জন্য গ্রসিদ্ধ পাশা সম্প্রদায়ের কেহই একক এত টাক! 
দান করেন নাই। কিন্তু ধাহার] মণীন্দ্রচন্দ্রের দানের ইতিহাস আলোচনা 
করিয়াছেন তাহার! বলিবেন--বাঙ্গালায় ও বাঙ্গালার বাহিরে শিক্ষাবিস্তার 
কল্লেই তিনি ন্যুনাধিক কোটা টাকা ব্যন্ন করিয়া গিয়াছেন। বাঙগালার 
বাহিরে বাঁরাণসী বিশ্ববিদ্ালয়ে যেমন বাঙ্গালার আচার্য জগদীশচক্ 
বন্দর বিজ্ঞান গবেষণা মন্দিরে তেমনি তিনি ২ লক্ষ টাকা দান 
করিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিগ্ালক় মাত্র কয় মাস পূর্বে তাহার: 
নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ জন্ত তাহার চিত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছে । তিনি 
বহুরমপুরে একটি চিকিৎসা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্তও ১ লক্ষ টাক] দিয়া' 
গিকাছেন। বহুরমপুরে কৃষ্ণনাথ কলেজ তাঁহার অপর কীতি। উহার 
জন্ত কখন কখন তাহাকে বৎসরে ৫০ হাজার টাকারও অধিক ব্যর 
করিতে হুইয়াছে। কলেজ স্কুলটির নিশ্মাণ কল্পেই তিনি প্রায় ১ লক্ষ 
৫০ হাজার টাকা ব্যয় করিরাছিলেন। নান! স্থানে তিনি মধ্য ইংরাজী 
ও উচ্চ ইংরাদ্বী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া সে সকলের ব্যয়ভার বহন 
করিতেন। এতম্যতীত তিনি শতাধিক ছাত্রকে বাস ও আহার দিশা 
প্রতিপালন করিতেন এবং তাহাদিগের শিক্ষার ব্যর নির্বাহ করিতেন। 
বছ ছাত্র সাহার নিকট পাঠ্য পুস্তকের ও পরীক্ষার ফীর জন্ত অর্থ পাইত । 
বার তিনি ইখোরায় খনির কাজ শ্শিখাইবার জন্ত বিস্তালর প্রতিষ্ঠ 
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করিয়াছিলেন এবং র'চীতে ক্রহ্গচর্যয বিস্ভালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। 
যখন শিক্ষাবিস্তারে তাহার এই কাধ্য ম্মরণ করা যায় তখন মনে হক 
তিনি ব্যক্তি হিসাবে শিক্ষাবিস্তারের সহায় হয়েন নাই--পরস্ত স্বয়ং 
একটি বিরাট প্রতিষ্ঠান ছিলেন। গোমুখীর মুখ হইতে জাহ্বীর ধার! 
প্রবাহিত হইয়া যেমন সমগ্র দেশকে উর্বর ও পবিজ্র করে, তাহার দা 
হইতে প্রবাহিত সাহায্যধার! তেমনই সমগ্র বঙ্গদেশে শিক্ষাবিস্তার কার্ধ্য 
করিত। কোন দেশে-কোনকালে এমন দৃষ্টাস্ত দেখা গিয়াছে বলিয় 
মনে হয় না। এই অসাধারণ কীত্ির সম্মুখে ইতিহাস যেন স্তস্ভিত--. 
শ্রদ্ধার অবনত-_ নির্বাক হুইয়! দাড়ায়। সমগ্র জগতে এই কাঁঞ্ডির 
তুলনা মিলে না। 

দেশের লোককে শিক্ষিত করা যেমন মণীন্দ্রচন্দ্রের জীবনের ব্রত 
ছিল দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠার পথ মুক্ত করিয়া দেশের লোককে দারিত্র্য 
সমন্তা সমাধানে সাঁহাষ্য করাও তেমনই তাহার ঈপ্দিত ছিল। সে জন্ত 
তিনি যথেষ্ট ক্ষতি অকাতরে সহ্য করিয়া গিয়াছেন। তিনি বহু 
শিক্ষার্থীকে বিলাতে, জাপানে, মাকিনে, জার্মানীতে পাঠাইয়! শিল্প 
কৌশল অবগত করাইয়াছিলেন। বেঙ্গল পটারিজ,, রাজগী। পাথরের 
কারখানা, চায়না ক্লের কারখানা, বহরমপুর ট্যান্তারী, তেলের কল, 
দেশলাইয়ের কল এসব তাহারই উদ্যোগে ও সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত হুইক়্াছে। 
তিনি যদি তাহার বিপুল সম্পত্তি দেশের কল্যাণ সাধন জন্ত ন্তাস বলিয়! 
বিবেচনা! না করিতেন, ভবে কখনই তাহার দ্বারা এই সব কার্য সম্পাদন 
সম্ভব হইত না। কেন না, বিষয়ীর দ্রিক হইতে দেখিলে তাঁহার দান 
ও ত্যাগ যে মহত্বের পরিচারক তাহার অন্গশীলন দেবোচিত হইলেও 
সংসারী মানবের পক্ষে সমীচীন নহে। একবার তিনি তাহার কোন ধনী 
বন্ধুর সহিত দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠার কথ! আলোচন। করিতেছিলেন। 
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ভিনি বন্ধুকে শিল্প প্রতিষ্ঠায় অবহিত হুইতে অনুরোধ করিলে বন্ধু যখন 
শিল্প গ্রতিষ্ঠা় লৌকসানের সম্ভাবনার উল্লেখ করিলেন, মহারাজা তখন 
বলিলেন, "আমিও ত অনেক লোকশান দরিয়াছি; কিন্ত সেই জন্ত যদি 
আমর! অগ্রণী না হই, তবে দেশে কিরূপে শিল্প প্রতিষিত হুইবে--অন্ত 
লোঁক কিরূপে সাহস পাইবে 1” অর্থাৎ অভিজ্ঞতা লাভের জন্ত যে ব্যর 
অনিবাধ্য তাহা ধনীরাই বহন করিবেন। তিনি দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠায় 
আগ্রহ্শীল ছিলেন )বলিয়াই কলিকাতায় কংগ্রেসের সঙ্গে প্রথম ষে 
প্রদর্শনী হইয়াছিল, দেশপুজ্য ন্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাহাকে 
তাহার উদ্বোধন করিবার কাধে। বৃত করিয়াছিলেন। 

তাঁহার সাহিত্যানুরাগের নিদর্শন--বঙ্গীয় সাহিতা পরিষদ মন্দির । 
পরিষদ যখন স্থাপিত হয় তখন শোভাবাজারে রাজা বিনয়কষ্ দেবের 
গৃহে তাহার আশ্রয় শিলিয়াছিল। তাহার পর ব্যক্তিবিশেষের গৃহে 
এইক্ধপ প্রতিষ্ঠান না থাকাই সঙ্গত বিবেচনা করিয়া! তাঁহাকে স্থানাস্তরিত 
করা হয় ভাঁড়া বাঁড়ীতে--শ্টামপুকুর স্্রীট ও কর্ণওয়ালিস স্্রাটের সংযোগ 
স্বানে--পরিষদকে স্থানাস্তরিত করিয়া তাহার গৃহ নিশ্মীণ কল্পনা হুয়। 
যখন আচাধ্য রামেন্্রন্ুন্দর জ্িবেদী, এতিহাসিক রজনীকাস্ত গুপ্ত, 
সাহিতাক নুরেশচন্দ্র সমাজপতি, সাহিত্যরসিক রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, 
কবিবর শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কোবিদ শ্রীযুত হীরেন্্রনাথ দত, 
কুমীর শ্রীশরৎকুমার রায় প্রভৃতি তাহার উপায় উদ্ভাবনে ব্যস্ত তখন 
চাঁরুচন্জ্র ঘোষ মহারাঁজ। মণীন্দ্রচন্দ্রের নিকট সাহাধ্য প্রার্থনা করিবার প্রস্তাব 
করেন। তদম্থসারে পরিষদের পক্ষ হইতে কয়জন কাশিমবাঁজারে গমন 
করেন। ভাহাদিগের প্রস্তাব শুনিয়াই মহারাজা সানন্দে পরিষদ 
মন্দিরের জন্ত আবশ্তক জমি দান করিভে প্রতিশ্রুত হয়েন। পরিষদকে 
মণীন্দ্রচজ্জের দান ইহাতেই শেষ হয় নাই। ইহার পর বখন পরিষদের 
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'প্রসারবৃদ্ধি হয় তখনও রমেশ ভবনের জন্ত তিনি ভূমি দান করিয়াছিলেন । 
আজিকে যে বঙ্গীর সাহিত্য সম্মিলন বাধিক অনুষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে, 
“মণীক্্চন্দ্রই তাহার অঙই্।। তিনিই বামেন্দ্রস্থন্দর ভিবোদঁি মহাশয়ের 
বৎসর বৎসর বাঙ্গালার সাহিত্যিকর্দিগকে এক কেন্দ্রে সম্মিলিত করিবার 
কল্পনাকে যৃণ্ডি দান করিয়াছিলেন এবং তাহারই আহ্বানে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র 
ননাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে কাশিমবাঁজার রাজ বাড়ীতে সাহিত্য সন্মিললের 
প্রথম অধিবেশন হুয়। পরবস্ত্ণা কর্পটি অধিবেশনেও তিনি উপস্থিত 
এবং একবার অধিবেশনে হোতাঁর কাজও করিয়াছিলেন । 

মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্রের রাজনীতিক কার্যের কথা বিস্বত কইলে 
বাঙ্গালীর ললাটে কতদ্বতার অনপনেয় কলঙ্ক চিহ্ চিহ্নিত হইবে । সকল 
দেশের--বিশেষ বিজিত দেশের রাজনীতিক আন্দোলনের মূল মন্ত্র 
“আগে চল, আগে চল ভাই।” যে কংগ্রেস আজ স্বাধিনতাই আদর্শ 
বলিয়া ঘোষণা করিতেছে সেই কংগ্রেস কি উদ্দেশ্ত লইয়া! অবতীর্ণ 
হইয়াছিল তাহা বিবেচনা করিলেই এই কথার যাথাপ্য বুঝিতে পার! 
শাইবে। সেই জন্তই ম্যাটসিনীর শিিল্ত স্রেজ্্রনাথও শেষে তরুণদের 
নিকট অগ্রগামী নহেন বলিয়! বিবেচিত হইরাছিলেন। কিন্তু যাহার! 
"তাহাকে নেতৃত্বের আমন দানের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়াছিলে, 
তাহারা সুরেন্দ্র নাথেরই রচিত বেদীয় উপর দণ্ডায়মান ছিলেন । 
তেমনই বাঙ্গালার সঙ্কট সময়ে মণীন্দ্রন্দ্র যাহ! করিক্সাছিলেন, তাহ! 
'বাঙ্গালার রাজনীতিক উন্নতির ইতিহাসে অক্ষরে অক্ষরে লিখিত থাঁকিবে। 
তখন বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষ করিয়া বাঙ্গালীর নবজাগ্রত দেশাত্মবোধ আত্ম 
স্রতিষ্ঠার বন্ছপরিকর । লর্ড কাঞ্ছনের বিধানে বাঙ্গালার জনমতের 
বিরুদ্ধে বদেশ হ্িধা বিভক্ত হুইবে। একদিকে গুগার লাঠি ও 
-বন্দুক বেকনেটে শক্তিশালী রাঁজপুরুষদ্দিগের জিদ, 'আর একদিকে অহিংস 
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ঘসহযোগে দৃঢসঙ্কল্প বাঙ্গালার জন্গণ। বাজালার জনমত যে পরাভব? 
জানে নাঃ জর্ড কাঙ্দন হইতে সার ব্যাম ফাইন্ড ফুলার পব্যস্ত শাসকরা, 
তাহা ভুলিয়া গিক়াছিলেন। তাই তখন রাজনীতিক গগনে ঘনঘট! 
পুপ্রীভূত মেঘমধ্যে রাজরোষ বভ্গ্ভোতক বিদ্যুতের মত দেখা দ্িতেছে। 
বাঙ্গালী প্রতিজ্ঞ করিল--বঙ্গভঙ্গ নাকচ করিবে। সে যুদ্ধের প্রথম. 
তুষ্যনাদ ধ্বনিত হইয়াছিল--মহারাজ! মণীন্দ্রচন্দ্রের ছ্বারা। সে যেন 
পাঞ্চন্ড শঙ্ধের ধবনি। যে সভায় বিলাতীপণ্য বজ্জনের প্রস্তাব গৃহীত. 
হয়, সে সভায় তিনিই সভাপতি ছিলেন। বাঙ্গালীর জয়রথ তাহার 
সারথ্যে কিরূপে অগ্রসর হইয়াছিল, তাহা! আজ আর বলিয়া দিতে 
হইবে না। যিনি ম্বন্পং সরকারের উপাধিধারী, ধিনি বিপুল সম্পত্তির 
অধিকারী--তিনি তাহার এই কাধ্যের দ্বারা ষে সাহসের পরিচয় 
দিয়াছিলেন, তাহা কি ন্বদেশপ্রেমের উৎস ব্যতীত আর কোথাও উদগত. 
হইতে দেখা যায়? 

ব্যবস্থাপক সভায় সদশ্তরূপে তিনি সমভাবে দেশের লোকের অধিকার. 
সন্কোচক বিধির প্রতিবাদ করিয়া গিয়াছেন। তিনি যে ভাবে রৌলট 
আইনের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, তাহা আমি কখন বিস্বত হইব না। 
নে দিনের দৃশ্ত ভুলিবার নহে। লর্ড চেমসফোর্ড সেই দ্দিনই আইন. 
পাশ করিবেন। পুর্ববাহ্ে একবার, অপরাহে আর,একবার এবং সন্ধ/ায় 
হৃতীয় বার ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন হইবে; তাহার পর দিলীর- 
শীতে রাত্রির অধিবেশন। জগ্ললাভ অসম্ভব বুঝিয়া বীরযোদ্ধ। 
্থরেক্দ্রনাথ বন্য্যোপাধ্যায়ও আর শেষ আধবেশনে আসিলেন না॥ 
কিন্ত কর্তব)নিষ্ঠ মণীন্দ্রন্দ্র রাত্রি ১ট। পথ্যস্ত থাকিয়া আইনের বিরুদ্ধে 
ভোট দিয়া-_-বাঙ্গালীর প্রতিনিধির কাধ্য সম্পন্ন করিয়া গুহথে ফিরিলেন । 
দেশগ্রীতি ও কর্তব্যনিষ্ঠার সেরপ দৃষ্টান্ত কর জন দেখা ইতে পারেন ! 
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বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভায় সভাপতিত্ব করায় সরকার দশ বৎসর" 
মণীন্দ্রচন্দরের প্রতি বিরূপ 'ছলেন। কিন্তু তিনি ভীত হয়েন নাই। 
দেশের লোকের কল্যাণের জন্ত তিনি আপনি খণ করিয়্াও দান করিয়া 
ছিলেন। ধযীাহারা আজ বঙ্গীয় প্রজাশ্বত্ব বিষয়ক আইনে প্রজাপক্ষ বলিয়।' 
আপনাদ্দিগকে পরিচিত করিতেছেন, তীহারা যদি একটু ধর্যা ধরিয়া" 
প্রজাকে জমা হস্তান্তর করিবার প্রস্তাবের আলোচন! করেন, তবে দেখিতে. 
পাইবেন, মহার1জা মণীন্দ্রচন্দ্র, শ্বয়ং জমীদাঁর হুইয়1ও প্রজাকে সে অধিকার: 
প্রদান করিবার ও জমীদারের সেলামী সঙ্কোচ করিবার পক্ষে মত প্রকাশ' 
করিয়াছিলেন। তাহার বহুদিন পরে ষে আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে, 
তাহাতে প্রায় তাহার যতই গৃহীত হ্ইয়াছে। দেশের লোকের পক্ষ ত্যাগ 
করিয়া সরকার পক্ষ গ্রহণ করিলে তিনি ৭০ বৎসর বয়সে কেবল, 
“মহারাজ! স্তর মণীন্দ্রন্দ্র নন্দী কে, সি, আই, ই” থাঁকিতেন না ॥ 
পরস্ত তদদপেক্ষা অনেক অধিক উপাধির ভার তাহার স্বন্ধে স্তস্ত হইত। 

মণীন্দ্রন্দ্রের ধর্মমত অসাধারণ উদ্ধার ছিল। তিনি যেমাতামহের' 
সম্পত্তির উত্তরাধিকার হুইয়াছিলেন, সেই মাতামহের বংশ বৈষ্ণব- 
মতাবলম্বী। তিনি হ্থক্সং বৈষ্ণব মতের প্রচার কল্পে যথে সাহাযা করিয়া 
গিয়াছেন। কিন্তু তিনি জানিতেন--“অভেদে যে জন ভজে সেই ভক্ত- 
বীর ।” তাহার কাছে শুনিয়াছি, তাহার মাতামহ বংশ এমন গৌড়া। বৈষ্ণব 
ছিলেন যে, শৈব বা শাক্তমত সহা করিতে পারিতেন না; তাহাদিগের 
মধ্যে একজন বৃন্দাবন যাত্রাকালে আদেশ দিয়াছিলেন, নৌকার প্রহ্রীরা; 
দুর হইতে কাশীর “বেণীমাধবের ধ্বজা” দেখিতে পাইলেই যেন তাহার 
কক্ষের পদ্দী ফেলিয়। দেয়--তিনি কাশী দেখিবেন না, আর মহারাজ, 
কলিকাতায় বৌদ্ধদিগের বিহার নির্দাণ জন্ত ভূমিখণ্ড দান করিয়াছিলেন । 

তবে তিনি শ্বরং ত্বধর্মনি্ই ছিলেন। হিন্দুশাত্্নির্দি্ট কার্য তিনি, 
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'সধত্বে সম্পন্ন করিতেন এবং হিন্দুর আচার ও ব্যবহারের প্রতি তাহার শ্রদ্ধ। 
ছিল। সেই জন্তই তিনি বিদেশী ও ভিন্ন ধশ্মাবলম্বী শাসক সম্প্রদায়ের 
স্থাষ্ট ব্যবস্থাপক সভার আইনের দ্বার! সমাঁজ-সংস্কারের বিরোধী ছিলেন। 
সেজন্ত যে মুষ্টিমেয় লোক তাহাকে সন্কীর্ণতার অপবাদ দিয়াছে, তাহারা 
আঁপনাদ্দিগের কুসংস্কারে অন্ধ হুইয়! তাহার কার্ষ্যের স্বরূপ দেখিতে পান্ন 
-নাই। তাহার! ভুলিয়! গিয়াছিল, তাহারই অর্থে বহু বাঙ্গালী যুবক 
দর্শন, বিজ্ঞান ও শিল্প শিখিবার জন্ত বিলাতে, জাশ্মাণীতে, জাপানে 
গিয়াছিল। তাহার সাহায্যে কোন বাঙ্গালী সঙ্গীতজ্ঞ বিদেশে সঙ্গীতচচ্চার 
জন্তও গমন করিয়াছিলেন। অনেকে হয় ত জানেন না, এ দেশে যেমন 
শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় ও যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার প্রভৃতি তাহার 
অর্থ সাহায্যে সাহিত্যিক কার্য করিয়াছিলেন, বিদেশে তেমনই ডাক্তার 
ক্ুপেজ্রনাথ দ্বাশগুপ্ত ও ডাক্তার নলিনাক্ষ সান্তাল তাহাঁরই অর্থসাহাষ্য 
লাভ করিক়্াছিলেন। এ দেশে সমাজপতিরাই লোকমত লইয়া সমাজ- 
সংস্কার করিয়৷ আসিয়াছেন। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র সেই মভাবলম্বী ছিলেন। 
সেও তাহার জাতীর়তার পরিচারক । তিনি জানিতেন, জাতি যখন 
“শিক্ষিত হয়ঃ তখন আবশ্যক সংস্কার ত্বতঃই সংসাঁধিত হয়। তিনি জাভীকে 
শিক্ষিত করিবার কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিপেন ; সেজন্ত তিনি যে 
ত্যাগ ত্বীকার করিয়া গিরাছেন, তাহার তুলনা! কেবল বঙ্গদেশে--কেবল 
ভারতবর্ষে কেন-্*ষে কোন দেশে বিরল। শিক্ষা যাহাতে জাতীয় ভাব- 
ধারার বিরোধী না হয়, সেই জন্ত তিনি জাতীয় পরিষদের পুউিকল্লে দান 
করিয়াছিলেন; আর সেই জন্তই তিনি স্বন্ং ছাত্রদিগের জন্ত ক্রক্ষচর্য্য 
প্রয়োজন বলির বিবেচনা করিতেন । 

তিনি যে তাহার সম্পত্তি স্তাসরূপে ব্যবহার করিতেন, সে কথা আমরা! 
"পূর্বেই বলিয়াঁছি। তিনি তাহার আড়ম্বরহীন,. বিলাসবঙ্জিত জীবন- 
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ষাল্রা-রীতিতেই তাহা বিশেষরূপে দেখাইয়া গিরাছেন। তিনি আপনার" 
জন্ত এত অল্প ব্যয় করিতেন এবং তাহার পরের জন্ত ব্যয়ের তুলনায় তাহা 
কিন্ধপ নগণ্য তাহা বিবেচনা করিলে সত্য সত্যই বিশ্মিত হইতে হয় এবং 
তাহার প্রতি শ্রদ্ধা! প্রকাশ না করিস! থাকা যায় না। 

মাহুষের--বিশেষ তীহার শ্বদ্দেশবাসীর সেবাই মহারাজ! মণীন্দ্রচ্দ্র 
জীবনের ব্রত করিয়াছিলেন। সে সেবা তিনি কিরূপ নিষ্ঠা সহ্কারে-_ 
কিরূপ এ্কাস্তিক আগ্রহ সহকারে--কিরূপ আনন্দে করিয়া গিরাছেন 
তাহা আজ তাহার অভাব তাহার দেশবাসীকে বিশেষভাবে বুঝাইয়া 
দিতেছে । তিনি দেশে শিক্ষাবিস্তার কার্যে কিরূপে আত্মনিয়োগ 
করিয়াছিলেন আমরা তাহার উল্লেখ করিয়াছি। তিনি দেশের দারিজ্র্যে 
ব্যথিত হইয়া কিরূপে শিক্পপ্রতিষ্ঠায় অগ্রণী হুইয়াঁছিলেন সে কথাও, 
বলিয়াছি। তিনি দেশবাসীর রাজনীতিক অধিকার বিস্তারে কিরূপ সচেষ্ট 
ছিলেন, তাহীও দেখাইয়াছি। তিনি কিরূপে দয়ার প্রবাহে বিষয় বুদ্ধি 
ভাসাইয়! দিতেন, তাহা কাহারও অবির্দিত নাঁই। দেশের ব্যথিত-- 
পীড়িত ব্যক্তিদ্রিগের দু:খেও তাহার হৃদয় ব্যথিত হুইয়াছিল। বহুরমপুরে' 
জলের কলের বিস্তার সাধন করিয়া স্থপেয় কারি প্রদান জন্ত তিনি প্রসভৃত 
অর্থব্যর করিয়াছিলেন ; তিনি বহুরমপুরে চিকিৎসা বিভ্যালক় প্রতিষ্ঠার জন্ত 
যখন লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন, তখন তাহাকে নানাদিকে ব্যক্ 
সঙ্কোচ করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল ; তিনি বহরমপ্ুরে একটি হাসপাতাল 
পরিচালিত করিতেন ; তিনি নানাস্থানে দাতব্য চিকিৎসালয়ের ব্যয়ভার 
বইন করিতেন; তিনি কলিকাতায় বেলগাছিয়ার হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার 
জন্ত অর্থ দান করিয়াছিলেন ; জাতীয় আমুর্বিজ্ঞান পরিষদও তাহার 
সাহাষ্যলাভে বঞ্চিত হয় নাই । এ সকলই তাহার জনসেবার নিদর্শন । 

বাঙ্গাল! যে জনহিতকর অনুষ্ঠানে দানের জন্ত ভারতের প্রদেশসমূহের 


“১৪ মহারাজ! স্তর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী 


মধ্যে অগ্রণী ছিল সে কেবল মহারাজা মণীন্দ্রচন্্র নন্দীর জন্ত । তিনি 
একাধারে সমুদ্রের উদারতা ও দ্রধীচির ত্যাগ দেখাইয়! গিক্লাছেন। তিনি 
এদেশে দানের নৃতন আদর্শ প্রতিষ্তিভ করিয়াছেন। তীহার দান কোন 
সম্প্রদায়ে, কোন স্থানে, কোন অনুষ্ঠানে বন্ধ ছিল না_ তাহার উদ্ারতাই 
তাহার বৈশিষ্ট্য ছিল। সেই জন্তই বাঙ্গালী পরিণত বয়সে তাহার 
'তিরোভাবকেও অকালমৃত্যু বলির মনে করতেছে এবং করিতে থাকিবে । 
মহারাজা মণীক্দ্রচন্দ্রের মত বহছগুণশালী বাঙ্গালীর অভাব যে কখন 
বাঙ্গালার সামাজিক জীবনে পুর্ণ হইবে, |এমন আশা কর! যায় না। কেন 
“না সেরূপ গুণমংযোগ সচরাচর হয় না। 
আজ তিনি আর নাই। ঘিনি দীর্ঘ ৩০ বৎসরকাল বঙ্গদেশে বিপন্ের 
“আশ্রক্প ও সফল সৎকার্ধো সহায় ছিলেন, তাহার মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু 
“তিনি বাঙ্গালার গৌরবগিরির স্বর্ণচূড়ারপে চিরদিন বাঙ্গালীর স্থবতিভে 
“বিরাজিত থাঁকিবেন। তাহার দান পুণ্য প্রবাহিনী ধারার অবগাহন 
করিয়া বাঙালী আপনাঁকে পবিত্র জ্ঞান করিবে এবং ষত দ্দিন যাইবে 
'ততই তাহার কীত্তি উদক্াম্ত-অরুপ-রাগ-রঞ্জিত হিমাচল শৃর্গের মত 
'বাঙ্গালীকে মহত্বের স্বরূপ দেখাইয়া 'মসুস্যত্বের দ্বারা মহত্ব লাভ করিবার 
আদর্শে আকৃষ্ট করিবে । 
আজ তাহার জন্ত শোকার্ত হৃদয়ে তাহার সম্বস্কীর এই আলোচনা 
*শেষ করিবার সমর মনে হইতেছে 
মহত্ব গোমুখী মুখে করি” প্রবাহিত-- 
দয়ার পাঁবনী ধারা; করি" প্রতিষ্ঠিত 
দানের আদর্শ নব; লভিলে আশ্রয়, 
পূর্ণব্রত, অমরান্ন-_তুমি মৃত্যু । 
( উপাসনা! হইতে গৃহীত ) 


হরিদ্বারের পথে। 


[ শ্রাসাবিভ্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ] 


রাক্রি ১১টার সময় মহারাঁজকুমার টেলিফোন করিলেন--“তুমি 
'মহারাজার সঙ্গে হরিছ্ারে যেতে পারবে? তিনি জটিল ও বেণীকে 
সঙ্গে নিয়ে এসেছেন-__তুমিও যদি সঙ্গে যাও অনেক বিষয় আমি নিশ্চিত 
হতে পারব। তোমার কোন ভয় নাই, হেমভ্তদাও ( হেমস্তদাও আজ 
এই সংসারে নাই, হ্রিদ্বার যাত্রার সঙ্গী, বয়সে বড় হ'লেও আহারে 
বিহারে সঙ্গী স্সেহময় হেমন্তদা। আজ নাই 1) সঙ্গে যাবেন। বাবার 
ইচ্ছা! তুমি সঙ্গে যাও ।” 

মাস ছু'য়েক হ'ল বহরমপুর থেকে চলে এসেছি, ৪৮০০৭ অন্থথ নিয়ে 
মন্রে কোনে একটু দ্বিধাও (জাগল--নিজের অসুস্থতা, পাছে বা আর 
সকলকে বিব্রত করি, কিন্তু “মহারাজের ইচ্ছ'”-_তাঁর বাড়া ত আর কথা 
নাই! তাছাড়৷ সুদূর যাত্রার প্রলোভনটাও কম নয়। তৎক্ষণাৎ সম্মতি 
দিলাম প্রস্তত--"কাল সকালে মহারাঁজার সহিত দেখা কব্ব।” 

সকালে মহারাজার সহিত দেখা কবুতে যেতেই--হাসিমুখে বল্লেন, 
“কি গে! গ্রস্ত? ”--আমি বল্লাম, হ্যি।্-মহারাঁজ! বল্লেন--প্ছ্যা নয় 
"তাহ'লে প্রস্তত হয়ে এখাঁনে ৩টার সময় এসে! |” 

টায় এসে গাড়ী “রিজার্জ করার জন্তই, আই, আর অফিসে আমি, 
'গৌর আর সুরেশ বাবু ছুটলাম, কাধ্য সিদ্ধি হ*লস্প্ছাঁওড়া এসে 
পৌছান গেল, গাড়ী ছাড়ার প্রায় ১ এক ঘণ্টা আগে। দেখলাষ-_ 
'হ্মস্তদ! জিনিষপত্র গুছিয়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। খানিকপরে মহারাজ! 
এসে গাড়ীতে উঠলেন _সঙ্গে মহারাঁজকুমার। যতক্ষণ গাড়ী না ছাড়ল-- 
মহারাজকুমারকে কাছে বনিয়ে অনেক কথাবার্তা হ'ল আমরা তখন 


১৬ মহারাজ! শ্তর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী 


প্রাটফরমে পায়চারী করুছি। গাড়ী ছাড়ার সময় হ'ল--মহারাজকে. * 
প্রণাম করে শ্রীশচন্দ্র নেমে এলেন। দৃবরপথযাত্রী মহাঁরাঁজার মুখের উপর 
সেদিন যে নেহশ্তামল মধুর ছায়া এসে পড়েছিল, তা৷ যে ন! দেখেছে সে 
বুঝতে পারবে না। এই তার পুত্র, একমাত্র পুত্রবিদায় কালীন 
স্েহাশীর্বধানদ করে কর্মকঠোর পিতার সুদৃঢ় মুখমণ্ডলেও সেদিন ম্েহ- 
কাতরতার অর্ধস্পষ্ট ছায়া দেখে মুগ্ধ মন কেবলি একট] অব্যক্ত আনন্দে 
ভরে উঠছিল। 

ঘণ্টাখানেক অভিবাহিত হওয়ার পরই-_মহাঁরাজ্বের সে ভাব 
কেটে গেল, আমার্দের সঙ্গে বৃন্দাবন মথুরা, ইত্যাদির গল্প আরম 
করুলেন। রাত্রি ৯টার সময় সঙ্গের খাবারের ঝুড়ি খুলে পরিতোষ 
সহকারে আহার করা গেল। আর সে আহারের ব্যবস্থাঃ প্রত্যেক 
জিনিসটা খুটিনাটি ভাবে বলে দিলেন মহারাজ! নিজে । বিছানা বরে 
যে যার মত শুয়ে পড়া গেল। 

সকালে চোক খোলার আগেই মহারাজ হাত মুখ ধুয়ে বসে আছেন । 
আমাকে উঠ্‌তে দেখেই বল্লেন-্-"সকা'ল বেলাঁকার সৌন্বয্যের একটা . 
স্বতন্ত্র মাধুর্য আছে-_যে সকালে কখনও উঠল না, সে জীবনের 
একটা তৃপ্তি থেকে বঞ্চিত হ'ল” কোনও উত্তর দিলাম না-বাহিরে 
চারিদিকের সৌন্দর্যের দিকে চেয়ে শুধু বসে রইলাম। কতদিনয় 
কথা, বিস্বত কত ঘটনার ছবি ক্রমশঃ আমার চোখের সামনে ভেসে 
উঠতে লাগল ।-__ | 

এই কাশিমবাজারের মহারাজা! প্রথম সাক্ষাৎ তার সঙ্গে 
আমার, কাঁশিমবাজাঁর রাজবাঁটীতে, রেশম কুঠীর বড় সাহেব পি হ*. 
গুঙ্ছ আমাকে সুপারিশ-পত্র দিয়ে মহারাজার নিকট পাঠিয়েছিলেন। . 
“ফি বোডিং ও “ক্রি ইডেন্টসিপ'এর জন্ত। চিঠিখানি পড়ে আমার 


মহারাঁজ! স্তর মণীন্দ্রচন্্র নন্দী ১৭ 


সুখের দিকে চেয়ে মহারাজা বল্লেন-_-“তাইত হে, বড় দেরীন্চে এসেচ, 
সে সব ব্যাপার ধে এক মাস আগে হয়ে গেছে ৮ কোন কথারই জবাব 
মুখে এল না॥ “আচ্ছা তোমার চিঠি থাকল আমার কাছে, সময় হু'লেই 
খবর দেব।” 

সে খবর পেতে আমার দার্খ দিন লেগেছিল, কারণ আমি জান্তে 
পেরেছিলাম দ্বগা় অধাঁশক যজ্জেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট থেকে । 
জনৈক স্বার্থপর রাজকর্্চারী নিঙ্গের মনোনীত ছাত্রের জন্ত মহারাঁজকে 
বলেছিল -"আমার অবস্থা খুব স্বচ্ছল, ছোঁটখাঁটে৷ জামিদাঁরীও নাকি 
আছে” ইত্যাদদি। _ 

কিন্তুকি জানি মহারাজা সে কথা তেমন বিশ্বাস করেন নি, তিনি 
আমার বিষয় অন্রমন্ধান কর যখন জান্তে পাঁরুলেন বাস্তবিক আমাকে 
বিস্তা দ্রান কর__অপাত্রে পড়বে না_তখনই আমার “ক্রি বোডিংএর 
আঁদেশ হ'য়ে গেল। আমাকে একখান। দরখাস্ত পর্যস্তও করতে হল না। 
দীর্ঘকাল তীরই দানে যা কিছু শিখেছি আজ তার সামান্ত একটু কাঁজেও 
'ষে লাঁগাঁবার দৌভাগা হ'ল এজন্য সেদিন একটু তৃপ্তি অনুভবও 
করেছিলাম । 

গাঁড়ী সমানভাবে চল্ছে, আঁমাঁদের নানা বিষয়ের কথাও চল্ছে। 
মহ্থারাজা! হঠাৎ বলে উঠলেন --"খাঁসা অন্থরী তামাকের গন্ধ আস্ছে, 
পাঁশের কামড় থেকেই বোঁধ হয়। বাবুদের “টেষ্ট' ভাল ।* বলা বাহুল্য 
পাঁশের কামরাতে যাঁরা ছিলেন তাঁরা আমাদেরই লোক । 

গাড়ীর ছুলানিতে হেমস্তদা ঢুলছেন, মৃদুহাস্তে মহারাজা সেইদিকে 
চাইছেন আর নিঃশন্বে আমাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন--এ যে 
: রেলগাঁভীতে কতবার হয়েছে ভার আর ঠিক নেই। ৪৮ ঘণ্টার উপর 
রেলগাঁড়ীতে যাত্রা, যে কয়বার আমর! যা কিছু খেলাম--তার খবরদারী 

২ 


১৮ মহারাজ! স্তর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী 


করলেন মহারাক্বা মণীন্দ্রন্দ্র। খাওয়ার সময় দেখ! চাইই--এট| দাও 
ওটা দাও, কাঁর ভাঁগে কতট1 পড়ল--মায় চাঁকর বাঁকর পর্য্যস্ত কে কি 
খেতে পেল না পেল সে খোঁজও তিনি ট্রেণে বসেও করতেন । খাওয়া 
সম্বন্ধে আমার স্বল্পতা এবং বাছগোছের জন্ত তিনি মৃদু হাস্তে কতই না 
অনুযোগ করতেন । “তোমাদের বয়সে আমর] কি রকম খেতুম জান ?-_ 
এই বসেই বুড়ে। হয়ে গেলেস্করবে কি হে?” ইত্যাদ্দি। 

বুন্ধাবনে এসে গাড়ী থামল--তথন বেল। ৯।১০ট1 হ'বে। মহারাঁজার' 
দগুলিন কুগঞ্জের” কন্মকর্তাগণ ষ্টেশনে আমাদের অভ্যর্থনার জন্ত উপস্থিত, 
ছিলেন। আমরা নামতেই জয়ধ্বনি করে ফুলের মালা গলাকস দিয়ে 
আমার্দের মোটরে তুলে দ্বিলেন। প্রথম মোটরে--মাঝে মহারাজা 
ছু'পাশে আমি ও হেমস্তদ্াা। হেমস্তদার সবই দেখলাম পরিচিত, শুনলাম. 
ক'বার তিনি এসেছেন। ষ্টেশন ছাঁড়িয়েই মহাঁরাজার বৃন্দাবন বর্ণনা 
আরম্ভ হ'ল। কংসের রাজধানী, কারাগার এমনি কত কি স্থান তিনি- 
অঙ্গুলি নির্দেশে আমাকে দেখাতে লীগলেন। দীর্ঘ রেলপথের কষ্ট তাকে 
এতটুকুও কাতর করতে পাঁরেনি। উৎসাহ ও আনন্দের ভাঁব তার, 
দু'চোখে ভেসে উঠতে লাগ্ল। 

একটা বিশেষ কথা! বলতে ভূলে গেছি। তীর্থ যাত্রা কর্পবার অব্যবহিত, 
পূর্বেই মহারাজার ঘ্9.012] 05,1515515 এর মত হয়। যে অবস্থায়" 
মাঙ্ছষ চিকিৎসাধীন থেকে বিশ্রাম করে--কম্মবীর মণীন্দ্র চন্দ্র সে সময় 
আত্মীয় বন্ধুর সনির্ধবন্ধ অন্থরোধ উপেক্ষা করে কুস্তমেলায় দানের জন্ত" 
তীর্থ যাত্রী সেজে বসলগেন। তার এই অবস্থায় বিদেশ যাত্রা-_-তাই 
মহারাজ কুমার ও আমার বিশেষ ইচ্ছা ছিল সঙ্গে একজন ভাক্তার যার, 
সেকথা তার কাছে উত্থাপন করতেই তিনি মৃছু হান্ করেছিলেন মাত্র 
তারপর আর কথ! কইতে কারে! সাহস হয়নি। 


মহারাজা স্যর মণীক্ধ্রচন্দ্র নন্দী ১৪ 


আশ্চর্য্য এই ষে বৃন্দাবনে ছু'চার দিন থাকতেই দেখি মুখের সে বিকৃতি 
কোথায় মিলিয়ে গিয়েছে । মনের জোরে যে মান্য কঠিন রোগকেও জয় 
করতে পারে এ মহারাজার জাবনে বন্বার দেখ! গেছে ।--এই মনের 
জোর মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে তার কমে এসেছিল--একদিন বললেন-- 
আর সময় আগিয়ে আসছে--ছূর্বলতা অনুভব করছি--এ যুদ্ধ আর 
বোধ হয় বেশীদন চলবেনা” শুনে আশঙ্কা হয়েছিল -অতুযুঙগ পর্বতের 
গায়েও কালের ছোয়াচ লাগে ! 

বুন্দাবনে আমরা প্রায় একমাস ছিলাম। এসময় তাকে তেন 
একেবারে অন্তরের কাছে পেয়েছিলাম। একদিকে দৈনন্দিন জীবনের 
খুঁটি নাঁটি ঘটনার পরিচয়, অন্যদিকে তার অপরাজেয় চারিত্র্য শক্তির 
বিকাশ--এ যে ন! দেখেছে, না অনুভব করেছে তাকে বুঝাঁন কঠিন। 

মহারাঁজার সঙ্গে প্রতিদিন সকালে বেড়াতে বের হতাম ।-_গাড়ীর 
কথা শুন্লে ক্ষুন্ন ভ'তেন। “বৃন্দাবনে এসেও গাড়ী চড়ব ?” যে আপনার 
সমস্ত মর্ধ/াদ! - জনারণ্যে বিলিয়ে দিয়েছে তার মধ্যাদা রাখবার জন্তু 
আমরা! ব্যস্ত হয়ে শুধু নিজেদেরই অপমান করতাঁম। “আপনার পাট! 
একটু ফুলে! মনে হচ্ছে হালে বাড়বে না?”--“তুমি বোঝন! হাটলে 
ওট। সেরে যাবে ৮-. 

বুন্দাবনে রোজ একবার করে একটা ভাল বাড়ী বাগান সমেত 
(কুগ্ত) ভাল যায়গায় খোজবার জন্ত মহারাজা বের হতেন--আমি ও 
হেমস্তদ। প্রায়ই সঙ্গে থাকৃতাম। পথ চল্তে ছু'পাঁচ মিনিট অন্তর পরিচিত 
লোকের সঙ্গে দেখা_ প্রত্যেককেই মাথা ুইয়ে অভিবাদন-_“হাঁমারা 
বছ ভাগ. আপক। দর্শন মিলা”_ উত্তরে পথিক বল্লেন-”“মেরা আজ 
হুপ্রভাত--রাঁজদর্শন মিলা”--ইত্যার্দি। 

একদিন মহাঁরাঁজ। যমুনার ধার দিয়ে চলেছেন-সঙ্গে মাঁঅ একজন 


০ মহারাজ! স্যক্স মণীক্দ্রচন্দ্র নন্দী 


সেপাহি ও আমি । আমাকে বল্লেন-- “আবার আস্ছে বছর আস্ব 
--তুমি আস্বে ত?--নী, কষ্ট পেয়ে উৎসাহ ভঙ্গ হয়ে গেছ ।”--আমি 
বল্লাম “না, আমার আগে আশঙ্কা ছিল - বিদেশে কখনও বের হইনি-_- 
কিন্ত আপনার খবরদারী করতে যারা এসেছে তাদের খবরদার ত 
আপনিই করেছেন ।--আমি ত নিচিস্ত হয়ে গেছি আপনার সঙ্গে আমি 
নির্ভীবনায় সব জায়গায় ষেতে পারি । তবে কদিন বেশ ছিলেন--কাঁলকে 
আবার জ্বরঃভাবট1 হল কেন? ভাই ভাবছি ।” "কোনও চিন্তার কারণ 
নেই--ওটা দাতের ভ্ন্ত হয়েছে। তা ছাড়া গোবিন্দজা আছেন। 
মজা কি জান? আমরা ছু'নৌকার পা দিয়ে মরি? ভগবানকে ডাকৃৰ 
-হরি রক্ষী কর । আবার এক নিশ্বাসেই ভাক্তাঁর ডেকে নিচিস্ত হইতে 
চাইব। তা আবার কাদ্বেল পাশ হলে আজকাল হবে না, 
এম-বি চাই 1৮-- 

কথা কইতে কইতে আমর! রাজা মহেন্দ্র প্রতাপের “প্রেম-মহাবিগ্তা- 
লয়ে”র কাছে এসেছি-_দেখি অধ্যক্ষ গিদোয়ানী এবং কয়েকজন অধ্যাপক 
আমাদের দ্রিকেই আস্ছেন।--মহারাজকে অভিবাদন করে তারা 
জানালেন_তারা মহারাঁজার কাছেই ষাচ্ছিলেন তাদের বিগ্ালয় পরিদর্শন 
করবার জন্ত নিমন্ত্রণ করতে । 

মহারাজ ন্মিত হান্তে বল্লেন--“সে হবে না, রাস্তার নিমন্ত্রণ গ্রাহ 
করব না- আপনাদের আমার কুঞ্জে আজ বৈকাঁলে যেতেই হবে ।”-_ 
বলেই খুব হা হা! করে হাস্তে লাগলেন । তীরা বিদায় নিয়ে চলে 
গেলেন। ক্সামরা মহারাজার ক্রীত আর একটি কুঞ্জ দেখতে চলে 
গেলাম। -_ 

প্রেমন্মহাবিগ্ভালয় পর্ষিদর্শন করেশ্-মহারাজ| যে 8100760158809টাঁ 
লিখে দিয়েছিলেন-_-সেটা প্রেম মহাবিদ্ভালয়ের কর্তৃপক্ষ ঘশ লক্ষ 


মহারাজ! শ্যর মণীনুচন্র নন্দী ২১ 


ছাপিয়ে বিলি করেছিলেন এবং সেটা ওদদিকের প্রত্যেক কাঁগঙ্গে বের 
হয়েছিল। 

রামকৃষ্ণ মঠ পরিদর্শন করে হাঁসপাঁতাল বিভাগে কয়েকটা 7399 দেবার 
ইচ্ছ! তার ছিল কিন্তু সেট! আর কাজে ঘটেনি। 

বুন্দাবনের সার্বভৌম পণ্ডিতের সভাপতিত্বে এক পণ্ডিত সভায় তিনি 
“ভক্তি রত্বাকর” উপাধি পাঁন। বৈষ্ণব দর্শন শাস্মের গবেষণার জন্ত তিনি 
মাসিক সাহায্য এতাদ্ন যে, করে এসেছিলেন তার বিশেষ ফল হয়েছে 
দেখলাম। কয়েকজন এ বিষয় গবেষণা করে বিশেষ কৃতিত্ব অঞ্জন 
করেছেন।, 

বুন্দাবনে থাকা কালীন--প্পুলিন কুঞ্জে” বু লোকের সমাগম হ'ত। 
বাঙলার বাঁহিরে মহারাজ যে এত পরিচিত তা" পূর্বে জানতাম না--সে 
কথা আরে জানলাম হরিদ্বার গিয়ে । | 

বুন্দাবনে আমরা সবাই এক সঙ্গে বসে খেতাম--মহারাঁজার বৈবাহিক 
স্বর্গীয় হেমেন্দ্র বাবু ও বিষ্ণু বাঁবুও প্রত্যহ ওখানে আমাদের সঙ্গে খেতেন। 
সবাই না বসলে মহারাজা থেতে বস্তেন না। একদিন বিষু বাবু তার 
কুঞ্জ থেকে আস্তে প্রায় এক ঘণ্টা দেরী করলেন, মহারাজ সমান বসে 
তার জন্ত অপেক্ষা করতে লাগলেন। আমি আর হেমস্তদা বিরক্তিতে 
মুখ চাওয়! চাওয়ি করছি-_-মনের ভাব বুঝতে পেরে মহারাজ বল্লেন__ 
“জীবনে অনেক কিছুর জন্ত সহিষ্ণুতা শিক্ষা করতে হয় - কোনও একটা 
ঘটন' উপলক্ষ্য মাত্র ৮” আমি লক্ষ্য করেছি-_-মাঝে মাঝে তার মুখ দিয়ে 
এমনিই একটা গুঢ় কথ! বের হ'ত। 

আমার মনের এই বিরক্তি একদিন গভীর লজ্জায় আমাকে চিরদিনের 
জন্ত শিক্ষা! দিয়ে গেল। সেদিন স্নান করতে নেমে দেরী :য়ে গেল। 
এসে দেখি সেই খাবার সামনে করে কাশিমবাঁজারের মহারাজা বসে 
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আছেন। বিষু, বাবু হেমেন্দ্র বাবুরও ক্ষমতা নাই--আগে খেতে বসেন। 
আমি গিয়ে আসনে বস্তেই একটু ম্বছু হেসে মহারাজ বললেন-_“আচ্ছা, 
এবার বসা যাক”-আমার দিকে চেয়ে বললেন-*“সাবিত্রী বুঝি খুব 
শীত-কাতুরে ?”--আমি রাম গঙ্গা কিছু না বলে-__- ভাবতে লাগলাম _- 
এমনি করে চিরদিন এই মান্ষের কাছে থেকেও যাদের মনুষ্যত্ব অঞ্জন 
হয় না__তাঁর। সত্যই হুর্ভাগ! । 

মহারাজ কুমারের চিঠি প্রায় রোজই আসত--ছু' এক দিন দেরী 
হলে মহারাজা ব্যস্ত হ'য়ে উঠতেন। বুন্দাবনে পৌছে অবধি মহারাজার 
প্রীইভেট সেক্রেটার॥ হিনাবে আমি কাঁজ করতাম এবং সেই ভাবেই 
আমাকে পরিচিত করা হত। কোনও চিঠিতে সেক্রেটারী বলে নাম 
সই করতে ইতস্ততঃ করে যদ্দি জিজ্ঞাসা করতাম--“কি নামে চিঠিখান! 
যাবে ?1--* মহারাজ গম্ভীর ভাঁবে উত্তর দিতেন +“[১81৮8,09 367:99082:5 
৮০ 019 1 21)75805, 122911010828১ ০৮ 

আমার ফাউনটেন পেনটিতে তিনি প্রত্যহ নাম সই করতেন--আর 
বল্তেন- “তামার কলমটি বেশ কিস্ত--কত দাম ?--আমার এ জীবনে 
আর ওসব হ'ল ন11”-_ লজ্জিত হয়েছি বুঝতে পেরে বল্তেম--“তবে ষে 
কাঁল পড়েছে তাতে দোক্সাতে কলম ডোঁবাবার সময় কৈ ?--ওতে কাজের 
স্ছবিধে অনেক ।” 

মহারাজকুমারের চিঠি এলে সেখানি আগে খুলে মহারাজাকে দিতে 
হ'ত--একদিন সে চিঠি পেতে দেরী হলে-বল্তেন-প্ব্যাপার কি বল 
দেখি, কুমারের চিঠি কৈ?” আর একদিন এমনি দেরী হওয়াতে আমাকে 
জিজ্ঞাসা করলেন-_“তোমার কাছে কোনও চিঠি এসেছে ?--আমার 
কাছে সত্যই সেদিন কুমারের চিঠি এসেছিল। ( মহারাঁজার চিঠিখানি 
ডেলিভারীর গোঁলমালে বৈকালে আমরা পেয়েছিলাম ) আমি মহা কুান় 
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পড়লা। আমার কথা কইবার আগেই বল্লেন-_-“সব ভাল আছে 
€£তো” আমি বল্লাম “ই1”--কুমারের প্রতি সেদিন তার যে বিরক্তির 
ভাব এসেছিল তার মধ্যে পিতৃন্সেছের মধুর 5০৪1০৪৪স আছে, আমার 
লজ্জিত হবার কিছু তাতে ছিল না। 
বৃন্দাবন থেকে বর্ষণ প্রভৃতি স্থান ঘুরে এলাম । সেখানে ত্রাঙ্ণদের 
লাড্ড খাওয়ান হ'ল। এ নাঁকি মহ্ারাঁজ। গেলেই তাদের বরাদ্দ ছিল। 
তাদের খাওয়া! দেখে মহারাঁজার কি আনন্দ! বর্ষাণ পাহাড়ে মহারাজ! 
বিকানীরের একটী প্রাসাদ আছে সেখানে উঠবার সময়-_ মহারাঁজার কষ্ট 
হচ্ছে বেশ বুঝতে পারলাম--এমন কি আমার যেন মনে হ'ল তার 
চ769%70 18108981010 হচ্ছেশ্কিস্ত নিজের রোগের কথা তিনি কখনও 
প্রকাশ করতেন ন1-যত কষ্ট হচ্ছে ততই তিনি এক একবার দাড়িয়ে 
এট] ওই, ওটা সেই ইত্যাদি বলে দিবার ফাকে নিজেকে সামলে নিতে 
লাগলেন। 78109619) যে সেদ্বিন হয়েছিল তা ত্বীকার করেছিলেন--. 
আমার কাছে দশ বার দিন পরে কি একটা কথার প্রসঙ্গে । 
মোঁটরে চড়ে বস্লে- মোটর দ্রুত না চল্লে মহারাজা বিরক্ত হতেন । 
বর্ধাণ থেকে ফেরবার পথে দ্রুতগামী মোটর বাসের সাশী ভেজে মহারাঞজার 
মাথার ঠিক কাছ দিয়ে আমার পায়ের উপর পড়ে ভেঙ্গে গেল--আমি, 
বল্লাম--“ভগবানদ আপনাকে রক্ষা করেছেন” মহারাজা বল্লেন-- 
“ভগবানই ত রক্ষা করেন”--তার পর সারা পথ তিনি একট! কি যেন 
'বিশেষ চিন্তা করতে করতে পুলিনকুঞ্জে ফিরে এলেন। এই ছুর্ঘটনার জন্ত 
আমার মনটা যেন কেমন ক্ষুণ্ন হয়ে রইল । 
তার পরের দিনই গিরিগোবদ্ধন যাওয়ার আয়োজন। ভোরে উঠেই 
দেখি যে, যে পাণ্ডাঠাকুরের উপর মোটর ঠিক করার ভার ছিল--মান্ত্র 
চারি টাকার টক ফয়ৎ দেখিয়ে মহারাজার নিকট বাহাছুরী নেবার লোভে 
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যে বুহুৎ বাসখাঁনি তিনি এনেছেন - তাতে আমার মত দ্রিদ্রেরও চড়তে, 
আশঙ্কা ও দ্বিধা হতে লাগল । 

_ মহারাজা পাগ্ডাজীর কাধ্যতৎ্পরতাঁর বহু তারিফ করে আগেই গাড়ীতে 
গিয়ে উঠলেন। আমি পাশেই বস্লাম। মহারাজা আদেশ দিলেন-_ 
প্থুব জোরসে চালাও--দশ বাজে হাম হুয়া পৌছানে মাঙ্গতা” শুনে ত. 
আমার চক্ষুস্থির! মহারাজা বলেন কি? এই ত বাস্থানার অবস্থা--" 
তাঁতে যদ জোরসে চলে তা হলে ত আর হাড় কখানা! আন্ত থাকৃবে না। 
আমি মহারাজাকে উদ্দেশ করে বল্লাম--“শুনেছি এদিকের রাস্তা আগের 
চাইতে ঢের খারাপ হয়েছে-- তার উপর বাসখাবাও তেমন ভাল নর-- 
আন্তে আস্তে গেলেই ভাল হয় না কি?” 

মহা রানা বিরক্তই হলেন -- বল্লেন--“তুমি বড় ৪:০৪ | তাহলে 
মোটর না চড়ে গরুর গ'ড়ী চড়লেই হয়।” আর কোনও কথা হ'ল না-- 
চারিদিকের অসংখ্য রমণীয় দৃশ্য, ময়ুর আর হরিপের দল দেখে সব ভূলে 
গেলাম। কিন্তু পথের কষ্টে এমনই শরীর খারাপ হয্সেছিল যে গন্তব্য 
স্থানে পৌছে আর আমাকে উঠতে হল না। শয্যা নিলাম । বিদেশ-__ 
ভয়ও করতে লাগল । মহারাজ! সাতপুকুরে সান করে পুণ্য অর্জন করবেন 
বলে প্রস্তত-_আমাকে খোজ করতেই হেমন্ত দা বল্লেন “সাবিজ্রী নাইবে 
না--শরীরট1 তার ভাল নয় ।” 

এখানে আমর! মহারাজার কুঞ্জেই এক বেলার জন্ত ছিলাম। 
আহারাস্তে আবার মোটরে ওঠা গেল। ফিরবার পাথ--মহারাজকুমার 
মহ্িমচন্দ্রের সমাধি দেখবার ইচ্ছা আমার বহু পুর্ধেই ছিল। রাস্তাঙ্গ 
এসে মোটর দ্রাড়ালে মহারাজা বল্লেন-_-“তুমি বড় কুমারের সমাধি! 
দেখতে যেতে পারবে 1--অনেকখানি হাটতে হবে কিস্তু।” “পারব” 
নবলেই উঠে দাড়ালাম । 
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দীর্ঘ বনপথ, পাথর আর কাকরে ভরা--বাস থেকে পথে নেমে: 

অবধি মহা রাজার মুখমণ্ডলের উপর যেন শোকের গভীর ছায়া ঘনিক্ষে: 
আম্তে লাগল । মুখে বাঁর বার হরিধৰনি করতে লাঁগলেন। পথিমধ্যে 
লালাবাবুর সমাধির অবস্থ। দেখলাম অতি শোঁচনীয়। একদিন অজন্র 
সম্পদ ধুলিমু্টির মত ত্যাগ করে, যে ম্াপুকুষ সন্সযাঁস নিম্মে বিলাস আগার 
ছেড়ে, ভগবানকেই আশ্রয় করে সাধনার ছুর্গম পথের চিরপথিক সেজে 
বেরিয়ে পড়েছিলেন-- তার শেষ সমাধির দুর্খীতি দেখে মনে বাস্তবিকই 
হঃখ হ'ল ।-- 

যহুপতে কঃ গতাঃ 

কঃ গত। মথুরাপুরী ? 


মহিমচন্দ্রের সমাধির কাছে এসে মহারাজ ষে ভাবে দাড়িয়ে পড়লেন 
ভাতে মনে হল বৃদ্ধ পিতার বুকে এতর্দিনকার জমা করা শোকের তুহীন 
রাশি বুঝিবা আজ সহজতর ধারায় ফেটে গলে পড়ে । আদম্য হৃদয়ের 
বল- মহারাজা বার কতক সমাধির দিকে স্থির নেজ্রে তাকিয়ে বল্লেন 
*চল যাওয়! যাঁকৃ।” অলক্ষ্যে কখন যে আবার ছু'চোখ বেয়ে ছু'ফোট? 
জল পড়েছে টেরও পাঁয়নি। বড় কুমারকে দেখিনি--তার সম্বন্ধে 
বেশী কিছু জানিও না। যা” কিছু শুনেছি শ্রাশচন্দ্রের কাছে। মনে 
মনে চিস্তা করতে লাগলাম এ সমবেদনাঁর উৎস কোথায় ? কৈশর 
কাল থেকে কাঁশিমবাজার রাজপরিবারের সহিত আমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ-.. 
ক্রীপচজ্রের সাহ্চর্যে সখ্যতা নিজের মধ্যে এই লোকবিশ্রুত রাঁজ- 
পরিবারের প্রতি এমনি একধ1 আত্মীয়ের ভাব আমার মধ্যে পুষ্ট হয়ে 
এসেছে, যার জন্ত মহিমচন্দ্র শ্রীশচন্দ্রেরই দাদ! বলে আজ তার সমাধি 
দেখে সমব্দেনায় আমার চোখেও আজ জল !--হাকরে মানবের মন !শ্৮ 
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এমনি করেই ত মানুষের সঙ্গে অতি অপরিচয়ের পথে প্রাণের সম্বন্ধ 
মধুর ও নিবিড় হয়ে ওঠে । চল্বাঁর পথে এইটুকুই ভ লাভ ! 

_ ছুচার দিন পরেই হুরিদ্বার রওনা হওয়া গেল।_-চারিদ্িকের যে 
প্রাকৃতিক শোভা তা" বর্ণনা করবার এখানে অবকাশ নাই--তবে 
অহারাঁজার মধ্যে এই নৈসগ্রিক দৃশ্ের প্রতি একটা আকর্ষণ ছিল-- 
প্রকৃতির অসীম সৌন্দর্যের মে) আপনাকে ডুবিয়ে দিয়ে তৃণ্রিলাঁভ 
করবার একট! প্রবল আকাজ্ক।? ছিল এ কথা যখনই তাকে গাড়ীর 
জানাল! দিয়ে বাহিরের দিকে বিন্ময়াপন্ন অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতে 
দেখেছি তখনই মনে হয়েছে । চোখের সে অনস্ত অন্বেষণের চাহুনী, 
মুখের সে আনন্দ-উজ্জবল মুক্তি দেখে আমারও চোখে পলক পড়ত না। 
মহারাজ৷ গায়ক ছিলেন একথা। কোথাও শুনিনি-_কিস্তু তাঁর স্ব মধুর 
গুপ্তন শব্দে গান শোনার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল এই হরিদ্বারের পথে। 
এই আত্মভোল! মানুষটিকে দেখবার ও বুঝবার যে কত দিক আছে 
তাই ভেবে আমার শঙ্কা হয় যে--তাঁর জীবনী লেখবার গুরু দার়ীত্ 
তিনি নিজ হাতে আমার উপর গিয়ে গেছেন তার মধ্যাদা বুঝি 
আমি রাখতে পারব না। 

হরিছ্বারে নেমে দেখি ষ্টেশনে সন্যাসীর মেলা_মহারাজা মণীন্দ্ 
'চন্দ্রকে সসন্মীনে তাদের মঠে আগিরে নিতে এসেছে । ওখানকার 
'লক্ন্যাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে সব চাইতে ধাঁদের স্থান উ'চুতে তাদেরই দলের 
বাঁঙালী সন্গ্যাসী স্বামী ভৈরবাঁনন্দ, পুরোভাগে বহু হ্তী, অশ্ব, আশা 
'সোটা, সজ্জিত যাঁন, বনুমূল্য রাজছত্র স্বর্ণনিশ্িত দণ্ড ইত্যাদি নিয়ে। 
যে হাতিটা মহারাজকে নিয়ে যাওয়ার জন্ত এসেছিল, তার গায়ে 
'অলঙ্কারের মূল্য চ্্যনকল্পে এক লক্ষ মুদ্রা! এইভাবে ত মহারাজকে 
সম্বদ্ধন। করে সন্যাসীর! নিয়ে গেলেন ! ছুই পাঁশে ফেনারিত জন-সমুক্্ 


মহারাজা স্তর মণীন্দ্রচন্্ নন্দী ২৭ 


. স্প্সে কি জনতা, আমি জীবনে এমন দেখিনিস্পআর দেখবও না। 
বাই বিম্ময়বিক্ষাঁরিত নেত্রে চেয়ে দ্বেখছে কে এই সামান্ত পরিচ্ছদধারী 
বাঙালী, যাকে সসন্মানে শোভাষাত্রা করে, শঙ্খ ঘণ্ট1 বাজিয়ে নিয়ে 
চলেছে কৌগীনবস্ত সন্গ্যাসীর দল ? মনে হল--এদের সঙ্গে এই রাজা- 
সন্গ্যাসীটির যে নাড়ীর ষোগ আছে। বিশ্বত্রক্ষাণ্ডের চরিত্র ওজনের 
“নিভিতে মহারাজার ওজনও বেশ চল্তে পারে। চারিদিকে মহারাজের 
বিপুল জয়ধ্বনি--মাঁঝে মাঝে মহারাঁজের দিকে চেয়ে দেখছিলাম আর 
'আনন্দে, সারা বুকটা! ভরে উঠছিল--এই ভেবে যে ইনি আমাদেরই 
মহারাজা, আমাদেরি একান্ত আপনার জন পরমাত্মীয় বাঙালী । 

মহারাজার বন্ধু, ষ্রেট কাউন্সিলের একজন হিন্দুস্থানী ধনকুবেরের 
বাঙ্গলে। খানি ভশমগোদায়, ঠিক গঙ্গার উপরই অবস্থিত। সেইখানেই 
আমাদের থাকার জায়গা হয়েছিল। অতি মনোরম স্থান। একটি 
কামিনী গাছ তলার বেদীর উপর বসেই মহা আরামে মহারাঁজ। বললেন-- 
“আঃ বাঁচা গেল। হরিদ্বারে একখানা! ছোট বাড়ী কিনতে হবে।” 
“সে আশা তাঁর আর পূর্ণ হল না। দেখিছি বুন্দাবনের চাইতেও তিনি 
হরিঘ্বার বেশী পছন্দ করতেন । 

আমরা হরিদ্বারে কয়েক ঘণ্টা! থাকার পরই যেভাবে দর্শকের সংখ্য। 
বাঁড়তে লাগল, তাঁতে মনে হ'ল মহারাঁজার আগমন বার্ড ইতি মধ্যেই 
স্চারিদিকে রটে গেছে । সেই বিপুল জন সমাঁগম-কে কাকে চেনে 
কিন্তু কাশিমবাঁজারের দানবীরকে দেখবার জন্ত প্রত্যহ বিভিন্ন দেশবাসী 
নরনারীর ষে প্রকার সমাগম হ'ত তাতে মনে হয়েছে যে- তাঁর সৎকার্ধেে 
দন দেশ বিদেশে শ্রুতকীপ্তির মত অমর হয়েই থাকবে । 

পাঁজাবীদের দেখতাম সব চেয়ে ভক্তি বেশী মছারাঁজার উপর। 
সাকে তার! বলত “দেবতা? মহারাঁজকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে তারা! 


২৮ মহারাজ! স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী 


দাওয়ার নীচে দীড়িয়ে থাকত-_মহারাঁজা কেবলি বলতেন--“আপনারা 
উপরে উঠে আনুন” তার! বিনযের সঙ্গে প্রতিবাদ করে রাজ দর্শন 
করে চলে যেত। 

কুস্ত মেলার ঠিক আগের দ্বিন মহারাজা বললেন--“চল সাবিত্রী” 
ত্রশ্মকুণ্ডে নান করে, কাঁল মিছিল দেখতে হবে । একটা! বাড়ীর ছাদ ভাড়া 
করে আসি” সঙ্গে চললাম। ব্রক্ষকুণ্ডের চৌমাঁথা রাস্তার উপর 
একথান। বাড়ার ছাঁদ্ধ ভাঁড়! করার জন্ত উঠা গেল। উপর থেকে নীচের 
দিকে তাকিয়ে আছি--হুঠাৎ দেখলাম একজন শিখ যুবক যাঁকে বলে 
শাল প্রাংশু মহাভূজ, হঠাৎ জনসমুদ্রের আবণ্তে পড়ে গেল। তখন, 
চারিদিক থেকে যাত্রীর দল ব্রচ্মকুণ্ডের পথে আসছে, তাদের পায়ের 
তলায় শিখযুবক ভবলীল৷ সাঙ্গ করে হয়ত ব1 কুস্তমেলার অক্ষয় পুণ্য 
বিনা সানেই অজ্ঞন করে স্বর্গস্থ হ'ল--কিস্তু এ দৃশ্য দেখে কাল কুস্তমেলা 
দেখার বিন্দুমান্্ ইচ্ছা ত আমার অন্ততঃ রইল না) শরীর মন যেন 
অবসাদ ও উদ্বেগে ভরে উঠল। মহারাজকে সম্বোধন করে বল্লাষ 
“মহারাজ, এর পরেও কি আপনি কাল মিছিল দেখতে আসবেন মনে 
করছেন ?” বিষঞ্প ভাবে দীর্ঘ নিঃশ্বাপ ফেলে মহারাজ উত্তর দ্িলেন__ 
“দেখা যাক, কি হয় ।”--ছাঁদ ভাড়া হ'য়ে গেল। সামনের একটা ছাদে 
দেখলাম উমাপ্রসাদ (স্তর আশুতোষের পুত্র ) তার বাড়ীর সকলকে 
নিয়ে ছাদ ঠিক করতে ব্যস্ত--অল্প কথাবার্ডা হ'ল--উমাপ্রসাদ 
মহারাজকে অভিবাদন করলে--.তিনি জিজ্ঞাসা করলেন---“হ্যর: 
আশুতোষের ছেলে নয়? আমি বল্লাম “আপনি চেনেন ? “হা 
আমি গুদের সকলকেই চিনি । বলেই স্তর আশুতোষের বছ গুণের. 
কথ। বলে যেতে লাগলেন। আমি কখনও কোনও লোকের নিন্দাবাঘ 
তার মুখে শুনিনি ; যার গুণ ব্যাখ্যান করার আছে তার গুণ তিনি 


মহারাজ! স্তর মণীজ্দ্রজ্জ নন্দী ২৯ 


 পঞ্চমুখে গাইতেন কিন্তু যেখানে সে অবকাশ নেই সেখানে নিন্দা করার 
হ্ুর্বলতাঁকেও তিনি কখনও প্রশ্রয় দেননি । 
বহু কষ্টে প্রাণ বাঁচিয়ে বাসায় ফিরতে আমাদের বেল! ১টা বাজল। 
এদিন সমস্ত ক্ষণ মহারাজকে বিষ দেখলাম, কে জানে তীর্ঘযাত্রী 
শিখযুবকের আকম্মিক মৃত্যু তার প্রাণে ব্যথার সঞ্চার করেছিল কি না। 
কুস্তমেলার দ্িন। ভোর পাঁচটায় ঘুম থেকে চোখ মেলে দেখি 
কোঁমরে গামছা বীধা সামনে দীড়িয়ে মহারাজা মণীন্দ্রন্দ্র। “কিছে 
তুমি যাবে না”--আমি বল্লাম-.“কালকের দুর্ঘটনা দেখে আমার 
মনটা! ভাল নেই--আমি আর ভীড়ে যাব না”-মহারাঁজ! একটু 
হাঁস্লেন মাত্র--কোনও উত্তর দিলেন না মনে মনে একটু লঙ্জাও 
পেলাম- এই ৬৮ বৎসরের বুদ্ধ যেখানে হাসিমুখে প্রস্তত, সেখানে 
আমি যুবক হয়ে উৎসাহুহীন কেন? কিন্তু ভীড় আমার বরদাস্ত হয় 
না। বাহিরে ব্াস্তার ধারে এসে দীড়াই আর শুনি--অমুক জায়গায় 
একজন পড়ে মারা গেছে- অমুকের মায়ের দমবন্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে-- 
একজন যুবকের [7996 £811 করেছে-_ শুনছিলাম আর মহারাজ] সম্বন্ধে 
একটা অজাঁনিত আশঙ্কায় হৃদয় উদ্বেল হয়ে উঠছিল। মাঝখানে একবার 
“হেমন্ত দা এসে খবর দ্দিলেন-_ মহারাজা মেয়েদের নিয়ে ( মহিমচন্দ্রের 
কন্তা শ্রীমতী অন্পপূর্ণী, জাঁমাতা অমর বাবু ও পরিবারস্থ দু'এক জন 
'হুরিঘ্বারে মহ্থারাজার অতিথি হয়েছিলেন |) কিছুক্ষণ পরে একটা 
বিপুল জনম্রোতে কোথায় বা চোঁপদ্ার আর কোথায় বা সিপাহী--লক্ষ 
লক্ষ নর নারীর মধ্যে কোথাও তার সম্ধনি পাওয়া] যাচ্ছে না। তখন 
. বেলা ৪টা--আমাদের তখন কি যে মনের অবস্থা তা প্রকাশ করবার 
নপ্ন। পল গুণতে লাগ.লাম। প্রায় ছু ঘণ্টা পরে খবর আস্ণ-- 
মহারাজা গঙ্গার পরপার দিয়ে আস্ছেন। আমি জটিলা ও বেণী 


গু 


৩০ মহারাজ! স্তর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী 


গঙ্গাগর্ভে নেমে গেলাম--ওখাঁনকার গঙ্গার জল আড়াই কি তিন হাত" 
মাত্র গভীর। বেণী ও জটিল পার হয়ে মহারাঁজার নিকট গেল। 
মহাঁরাজার হাতে ছিল একটা! ছাঁতি-স্*সেইটা নিয়েই তিনি ঘণ্টায় ২৫1৩০ 
মাইল বেগ শ্লোতের মধ্যে দায় হেঁটে আসছিলেন --পাঁশে বেণী ও 
জটিলা॥ঃ আমি এপারে জলে দীড়িয়ে। হঠাৎ মহারাঁজার প! হড়কে গলা' 
পর্যাস্ত জল, ছাতার মধ্যে জল ঢুকে মহ্ারাজার দেহকে সেই স্রোতে, 
ভাসিয়ে নিদ্ষে যায় আর কি !--খুব ক্ষিপ্রহস্তে বেণী মহারাঁজাকে ধরে: 
ফেল্লে।--সে সমন কি যে মনের 19810) তা বর্ণনা করা যায় ন1। 
মহারান্বাকে ধরাধরি ক'রে বাঁপায় আনা হল-- গরম জলে প ধুইয়ে 
তাঁকে সুস্থ করার চেষ্টা চল্তে লাগল । নুস্থ হলেন আর বার রার 
ভগবানের নাম করতে লাগলেন, আমরা চারিপাঁশে দীড়িয়ে। প্রাত্রে 
তাঁর সামান্ত জর হ'ল কিন্তু সেকথা জান্তে দিলেন না--পরদিন গভী্গ' 


রাত্রে হবযিকেশ ও লছমনঝোল1 যাবার ব্যবস্থা হয়ে গেল। হৃষিকেশ- 
থেকে গঙ্গা পার হয়ে হাটতে হ'ল প্রায় দেড় মাইল, মহারাজ সেই শরীর 
নিয়ে সমানে হেটে চল্লেন। লছমন ঝোল! দেখা! ও সেখানে সান: 
করার পর হয়িদ্বারের উপকণ্ঠে এসে ধখন পৌছান গেল তখন বেলা ২টা। 
একজন এসে খবর দিল শিখ মটর ড্রাইভারদের সঙ্গে শ্বেচ্ছাসেবকদের' 
ঘা হয়ে গেছে, খুনও নাকি হয়েছে ; সেই জন্ত মটর আর এগুতে দিচ্ছে 
না--এখান থেকে হেটে যেতে হবে। আবার হাটা নুরু হ'ল--সেও- 
প্রায় ছু' মাইল রাস্তা। নিজের পা আর যেন চল্ছিল নাঁ-মনে মনে 
ভাবছিলাম--মহাঁরাজার কি কষ্ট হয় না? 

সেইদিন রাত্রি থেকে মহারাঁজার খুব জর হল ।- পরদিন কুমাঁরকে' 
টেলিগ্রাম করতে চাইলাম - কিছুতেই তা? মহারাজ! করতে দ্বিলেন না । 
বললেন "শুধু তাদের ব্যস্ত কর। হ'বে-_ব্লাস্তিতে জর হয়েছে সেরে যাঁবে।” 


মহারাজ! স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী ৩৯ 


কিন্তু সারল ন1 ক্রমশঃ বাড়তে লাগল ।- দেরাছুন, মণ্ডরি যাওয়ার কথা 
ছিল তা আঁর হ'ল না।--এই বিপদের মধ্যে প্রহলাদ চাঁকরের হল 
কলেরা । গভর্ণমেণ্টের স্বাস্থ্যপরিদর্শক মহারাঁজকে দেখেছিলেন । তিনি 
প্রহলাদকে হাঁসপাঁতালে পাঠাতে চাঁইলেন- মহাঁরাঁজা কিছুতেই তাতে 
মত দিলেন না। অবশেষে মহারাজা যখন জরে প্রার অচৈতন্ত--সেই, 
সুযোগ নিয়ে প্রহনাদকে হাসপাতালে পাঠান হল) জ্ঞান হতেই 
তার কথা জিজ্ঞাসা করলেন- ধীরে ধীরে সব কথা বুঝিয়ে বলে - ডাক্তার: 
বাবুর উপরই বেশীর ভাগ দোষ চাপিয়ে দিয়ে সে যাত্র! নিষ্কৃতি পাওয়!: 
গেল। 

প্রায় তিন দ্দিন এইভাবে কাঁউল--। কি যে উছ্বেগ,কি যে আশহ্া 
কি যে মনের উৎকগার মধ্যে ক'ট] দ্বিন কাটাতে হয়েছিল সে কথা আজ 
ভাঁবলেও বুক কেঁপে ওঠে। মাঝে মাঝে বহুক্ষণ ধরে মহারাজার কাছে 
বসে থাকতাম --ঘুমুচ্ছেন দেখলে--পাঁশের ঘরে এসে আমি আর হেমস্তদা 
মুখোমুখী হয়ে চুপটিকরে বমে থাকতাঁম। কারো মুখে কথা নাই-_ 
বেণী সব সময়েই প্রায় আমোদে কাটাত, জটিলার সঙ্গে খুনস্ুড়ি করত, 
-তারাঁও বিমর্ষভাঁবে আছে-_চাঁকর বাকর সবাই যেন কেমন একটা 
অভিভূত অবস্থায় চলাফেরা করছে । তখনও হরিদ্বারে ভীড় যথেষ্ট-- 
পুগ্য সঞ্চয় করে অগণিত পথধাত্রী কেবল সংসার-গৃহে ফিরতে আরম্ভ 
করেছে মাত্র-পথে কোলাহুলের অন্ত নেই--কিন্তু তাঁরই মধ্যে. 
অবস্থিত আমাদের বাঙ্গলো খানার উপর কে যেন নিস্তব্ধতা যবনিকা 
টেনে দিয়েছে। তেমনি সেদিন অনুভব করেছিলাঁম--মহারাঁজার, 
 মহাপ্রস্থানের রাত্রিতে । সারকুলার রোডের সমস্ত বাড়ী খানা যেন, 
, কোন মায়াবিনী নিষ্ঠুর রাক্ষপী তার বিস্তৃত ডান! দিয়ে অন্ধকার করে. 
রেখেছিল--কথ| কইবার প্রবৃত্তি নাই-্*সে শক্তিও যেন সেদিন 


২ মহারাজা স্যর মণীব্রচন্্র - লি 


'ছিল না--ধীরে অতি ধীরে তার যবনিক! জাল গাঁড় হ'তে গাঁটতর হতে 
লাগল। রাত্রি দ্বিপ্রহরের শঙ্কাকূল মনগুলি যেন আম্মু বিপদের 
'নিশ্চয়ত! জেনে ক্রমশঃ অবসন্ন হয়ে আসছিল---সে ষে কি প্রচণ্ড মানসিক 
যুদ্ধ তা বলে বুঝান ষায় না ।-- সেদিন মচারাজের আসন্ন মৃত্যুর প্রতীক্ষায় 
বিনিদ্র রজনী যাপন করতে করতে কেবল এই কথাই মনে হচ্ছিল _ 
অন্তের মৃত্য প্রতীক্ষা করে' যারা জীবন থাকতেও মৃতপ্রায় হয়ে আসে 
তাদের যন্ত্রণাও বুঝি মৃতুযন্ত্রণার চাঁইতে কম নয়। সেদিন হরিদ্বারের 
রোগ শয্যায় শাদিত মহারাজার কথ! বাঁর বাঁর মনে হুচ্ছিল---কিস্তু সে 
দুর্দিনও ত কেটে গিয়েছিল --। 
তিন দিন পর একটু সুস্থ হয়েই আমাকে বললেন প্রীশচন্দ্রকে 
টেলিগ্রাম করে দাও বাঁড়ী যাচ্ছি।” বল বাহুল্য তাঁকে লুকিয়েই তার 
অসুস্থ সংবাদ আমরা কুমারকে আগেই দিয়েছিলাম । 
গাঁড়ী রিদার্ভ করতে গিয়ে দেখি মহাঁবিভ্রাট [7) ০:8০: ০1 
90101109610) -- 7১88: গীঁড়ীর তালিকা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে । 
সেই সন্গলারে গাড়ী পেতে হ"লে এখনও সাতদ্দন এখানে পড়ে থাকতে 
হবে। আর অন্ুস্থ মহাঁরাঁজকেই বা বলব কি ফিরে গিয়ে । আমি আর 
'হ্মেন্তদা' ছুটাছুটি করতে লাগলাম। প্রত্যেক উচ্চ পদস্থ কশ্মচারীর 
কাছে সেদিন যতগুলি বিভিন্ন বক্তৃতা আমায় দিতে ইয়েছিল--তা*'তে 
বক্তা হবার পক্ষে আমি বেশ আঁশান্িত হয়ে পড়েছিলাম ।--যাক 
508015] 09007 এর কাছে গিয়ে শেষ বক্ততার কাজ হ'ল। আমি 
'ঘচভাবে তাকে বললাম [159] 9০০ 010 0176 218) 01 11517987955 
186, 500. 81998 ৪০ 20001 01 1917) 106 500 080000 0011199 
9002 [15219790. ৪69010) 60 19810) 0109 9101 11891787805 10 801৪ 
এ206108] 0009-40-01) 1580 01 11910950975 1109?  ভা% 


মহারাজ! স্যর মণীন্দ্রচন্জ নন্দী ৩ 


০ ০০ 20910 7” «] 1959 9810 1980 ] 1095০ 10991)৮৮--- 
হেমন্তদা আমার গা টিপছেন। আমি সত্যই তখন রাগে ছুঃখে প্রায় 
কাপছি। যাক রাগে ও রুঢ় কথার কাজ হ'ল--গাঁড়ী সেইদিনই 
বৈকালের দেরাছন এক্সপ্রেসে “রঙ্জার্ভ হয়ে গেল। একটা স্বপ্তির 
নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম । 
_. মহারাজকে ছুধ সাণ্ড খাইয়ে গাড়ীতে উঠিয়ে দিয়ে মন যেমন 
আত্মপ্রসাদদে ভরে উঠল শরীরট। তেমনি যেন ভেঙ্গে পড়তে লাগল। 

প্রত্যাবর্তনের দীর্ঘ ট্রেণযাত্রার মধ্যে একট! ঘটন1 যা! ঘটেছিল-_তার 
কথ। আমি কখনও ভুলব না ।--কিস্ত সে কথার উল্লেখ করে আজকে 
আমি কারো প্রাণে ব্যথা দ্িতে চাই না। বহু অরুতজ্ঞ জনের অপরাধ, 
' বনু অকৃতজ্ঞের অপকম্মকে তিনি সর্বদ। ক্ষমান্ছন্বর চক্ষে দেখে গেছেন। 
তাই ভাবছি-_-আজ ত আর সে মনুস্ত্বের মহাঁতাপস মণীন্দ্র চন্দ্র ইহজগতে 
নাই-কে আর আমাদের অপরাধ আমাদের অকৃতজ্ঞতা ক্ষমা! করবে--:? 
তাঁর গত জীবনের সকল পুণ্য কর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান হয়ে আজও কি 
আমরা আমার্দের সৎকন্মের দ্বারা তার খণ কিছু পরিমাপে পরিশোধ 
করবার চেষ্টা করব ন। ? 
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( উপাসনা হইতে উদ্ধৃত ) 


সর্ববত্যাগী মণাক্চ্্র 
| [ শ্রানৃত্যগোপাল সরকার ] 


গ্রায় ৩৮ বৎসর পূর্বেবেঃ তখন বহরমপুর কলেজে বি, এ, ক্লাসে পড়ি ॥ 
একদিন অপরাহ্রে কলেজ হইতে বাটা প্রত্যাগমন কালে, এখন ষ্ট্যা্ড 
রোডের যে স্থানে বহরমপুর মধ্যব্গবিদ্ভালয় অবস্থিত, তাহার নিকটে- 
আমার সমবয়ন্ক এক যুবক, পরে জানিলাম রাজেন-_-আমাকে আসিয়া 
জানালেন ষে, তাহার মাতুল মহাশয় আমাকে ভাকিতেছেন। যুবককে 
অনুসরণ করিয়া পরলোৌকগত ডাঃ রামদাস সেন মহাশরেরর বাটার 
নিকটস্থ একটি ভাড়াটিয়া বাটাতে গেলে, এক সুশ্রী সৌম্য মুণ্তি আসিয়া 
স্নিষহাস্তোজ্জল মুখে সাদর সম্ভাষণ জানাইয়! তাহার পরিবারস্থ কয়েকটি, 
বালককে পরদিন কলেজ যাইবার পথে মঙ্গে করি! লইয়া গিয়া বিস্তালয়ে 
ভন্তি করিয়া! দিতে অচ্গুরৌধ করিলেন। অনুরোধ যৎসামান্ত, কিন্তু বে 
ভাবে, যে মধুর সলজ্জ বিনয়ের সহিত অন্ুরুদ্ধ হুইয়াঁছিলাম, বোধ করি . 
অন্গরোধ কঠিন হইলেও তাহা প্রত্যাথানের উপায় থাকিত না। 
কাশীমঝাজারের ভাবী অধীশ্বর, বাঁঞালার গৌরব-রবি, মণীন্দ্রন্দ্রের সহিত, 
এঁ ভারাটীয়। বাটাতে এইরূপে আমার প্রথম পরিচয় স্থাপিত হইল। 

তাহার পর, তাহার রাজ্যলাঁভের পূর্বে কয়েকবৎসর ধরিয়! নানা 
কাধ্যে ও নানা! উপলক্ষে সেই পরিচয় উত্তরোত্তর গাঢ় ও ঘনিষ্ঠ হইতে 
লাগিল। বহুরমপুরের সেনবংশীয় জমিদার বাবুগণের সঞ্ত তাহার অতিশর 
হৃস্ততা .ছিল, তিনি যখন জানিলেন যে আমি তাহাদের সহিত আত্মীয়তা 
 হত্রে আবদ্ধ তখন তিনি অধিকতর দ্েহে আমাকে টানিয়! লইলেন। 


মহারাজা স্তর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী ৩৫ 


ভবিষ্যৎ জীবনে তাহার যে সকল সদ্গুণের চরমন্ফুত্তি পাইয়াঁছিল, 
এ সময়েও কিন্ত তাহার কোনটারই একাস্ত অভাব দেখিতে পাই নাই। 
অসীম সহিষ্ণুতা, অসাধারণ চিনুসংঘম, মনের গভীর ওঁদাধ্য, মধুর 
আলাপন, ছু:স্থের সাহাধা, ধন্মে প্রগাঢ় ভক্তি প্রভৃতি সকল গ্ুণেরই তিনি 
তখনও অধিকারী ছিলেন, রাজ্যপ্রাঞ্থির সহিত এগুলি লাভ করেন নাই। 
পরিবারের মধ্যে তিনি তাহাকে দিয়াই যে মহান্‌ আদর্শ সম্মুখে স্থাপন 
করিয়াছিলেন, সে আদর্শ পরিবারের অন্তান্ত সকলেই অনুসরণ করিবার 
স্থযোগ পাইয়াছিলেন, ফলে নন্দী পরিবারের ভিতরে সর্বদাই একট! 
সুন্দর প্রীতিভাব বিরাঁজ.করিত। এ সময়েহ বহরমপুর ওয়ার্ড হইতে 
মিউনিসিপালিটার কমিশনার হইবার প্রার্থী হওয়ায় তাহার জনসেবার্থে 
অত্মনিয়োগের স্পৃহার পরিচয়ও সকলে প্রাপ্ত হইয়াঁছিলেন। বলাবাহুল্য 
প্রার্থী হইয়া তিনি সফলকীম হুইয়াছিলেন এবং সফলকাম হুইয়াই 
তিনি তাহার কর্তব্য অবসান মনে করেন নাই, বহরমপুর ওয়ার্ডের 
সর্ববাঙ্গীন উন্নতির জন্ত তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম কচিতেন। 

তাহার শ্বভাবের মাধুধ্যগুণে বাজ! হইবার পূর্বে জনসাধারণের 
অন্তরে তিনি কতথানি স্থান অধিকার করিয়া! লইতে সমর্থ হুইয়াছিলেন, 
তাহার প্রকষট দৃষ্টান্ত ১৩০৪ সালে তাহার রাজ্যলাভ করিক্সা কলিকাতা 
হইতে আজিমগঞ্জের পথে ট্রীমারে আপিয়া ৬হরিবাবুর। বাঁধা ঘাটে 
অবতরণের সময় সেই বিরাট জনতার বিপু আনন্দোল্লাস। অগণিত 
লোক-সমুদ্রের মধ্যে উতিত সঘন জয়ধ্বনি আকাশ বাতাস পরিব্যাপ্ত 
করিয়া ফেলিল, সহজ সহম্র শুভাকাজ্ষী প্রবীণের আশীর্ববাদ, সহত্্র 
সহত্র অকপট বন্ধুর স্লেহা'লিঙ্গন, সহত্র সহন্র বয়োকনিষ্টের নমস্কার লাভ 
করিবা মহারজা মণীন্দ্রচন্ত্র ঘাটে উঠিলেন এবং সেই বিরাট জনতা 
সমভিব্যহারে প্রথমতঃ বন্ধুবর বিষুচরণ সেন জমিদার মহাশরেয 


৩৬ মহারাজ! স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী 


স্থপরিচিত বাগান বাঁটাতে উঠিয়া অসামান্ত বন্ধু প্রীতির পরিচয় দিয়া, 
তথা নিজেকে সাধারণের নিকট প্রিয় হইতে প্রিয়তর করিয়া, তবে 
মহাসমারোহে মিছিলি ষোগে কাশীমবাজার রা'জবাঁটাতে গিম্পা রাজতক্তে 
উপবেশন করিলেন। 

সেই বৎসরই বড়দিনের ছুটির সমস ভারাডারার তাঁহার সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে গেলে নানাকথাঁর সহিত ইহাও বলিয়াছিলাঁম যে, 
বিদেশে চাঁকৃরী মন:পুত হইতেছে না । তিনি তৎক্ষণাৎ কহিলেন, 
«৪ চাকরী আর করিতে হইবে না-আপনি এখানে আপিকা 
আমাঁফে সাহায্য করুন।” গভর্ণমেন্টের চাকরী ত্যাগ করিয়! 
আসিলাম। 

তাহার পর হুইতে এযাঁবৎ, এই ন্ুদীর্ঘ ৩২।৩৩ বৎসর কাল প্রতিদিন 
যে দেশবরেণ্য মহাঁপুরুষের, ষে দানবীর ও কর্মৃবীরের অতি সান্নিধ্যে 
তাহার সহচর, অনুচর ও পার্্চররূপে--জীবন যাপন করিয়া গৌরব 
অনুভব করিয়াছি, যে স্পর্শমণির সংস্পর্শে আসিয়া সতত নিজেকে ধন্ত 
মনে করিয়াছি--আজ তিনি নাই! হায়রে! কাশীমবাজারে নাই, 
সৈদাঁবাদ্দে নাই, কলিকাতার হর্দ্যে নাই, দ্র্গাদ্দপি গরীয়সী বঙ্গতূমে, 
অথবা এই বিস্তীর্ণ ধরাঁধামের কোথাও নাই, খুঁজিয়া পাই না। মহারাজা 
মণীন্দ্রচন্দ্র চলিয়! গিয়াছেন, পশ্চাতে শত-সহম্র-লক্ষাধিক কাঁততিস্তস্ত 
শাশ্বতকালের নিমিত্ত প্রোথিত করিয়া চলিয়া! গিয়াছেন, তাহার হতভাগ্য 
দেশ যখন তাহাকে আরও--আঁরও-_বেশী করিয়া পাইবার প্রয়োজন 
অচ্ছভব করিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে তিনি চলিয়া গ্রিয়াছেন। কত 
কথাই না আজ মনে পড়িতেছে, এক এক করিয়া প্রতিদিনের কত 
ঘটনা-স্মকত ম্ুথ দুঃখ বিজড়িত স্থতি মনের প্রতি কোণে কোণে ভাসির! 
উঠিতেছে--লিখিয় কত জানাইব? প্রতিদিনই ত তাহার অমিরমাখ। 


মহারাজ। ত্যর মণীন্দ্রচন্ত্র নন্দী ৩৭ 


চরিত্রের নব নব বিকাশ দেখিয়া! বিমোহিত হইয়া গির়াছি--লিবিয়া কি 
তাহ! জানান যায়? 

রাজ্যলাভের কিছুকাল পরেই মহীরাঁজ1 যখন প্রথম মফস্বল 
পরিদর্শনে বহির্গত হুইয়া নানাস্থানে ঘুরিয়া বনগীওয়ে তাবু করিলেন, 
তখন সেই রান্র্িতে তীহাঁরই তীবুর ভিতর বহুরমপুরের স্বনামধন্ত ডাক্তার 
গব্রজেন্দ্রকুমার সেন মহাশয় ও আমি শয়ন করিয়াছিলাম। আমার ও 
ব্রজেন্দ্রবাবুর উভয়েরই নিদ্রীকালে উচ্চ নাঁসিকাধ্বনি হইত। গভীর 
রাত্রিতে বাহিরে যাইবার প্রয়োজনে নিদ্রীভঙ্গ হইলে দেখিলীম মহারাজ 
ছুই হাত গগুদেশে স্থাপন করিয়া চুপ করিয়া শঘ্যার উপরে বসিয়া 
আছেন। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, “ছুই পাশের এত শব্দে কি 
ঘুম আসে ?” লজ্জিত ও ব্যথিত হইয়া আমি প্রস্তাব করিলাম আর 
কোন তাবুতে গিয়! ঘুমাই; কিন্তু সমন্ত রাত্রি জাগরণের ক্লেশ উপেক্ষা 
করিয়া সেই পরম সহিষু পুরুষ কিছুতেই এই প্রস্তাবে সন্ত হইলেন না। 
আর এক দিনের ঘটন! বলি;--মহারাজার পছন্দনই একটী নবক্রীত 
বহুমূল্য পরিচ্ছদ্দের ভিতরে সীতানাথ নামক তাহার জনৈক খানসাম! কি 
ভাঁবিয়! একটা ফুললতেলের বোতল রাখিয়া! দেয়, এবং পরে দৈবক্রমে এ 
বোতল ভাঙ্গিয়! গেলে পরিচ্ছ্দটা একেবারে নষ্ট হইয়া! যায়। সক্রোধে 
আমি কহিলাম, «লোকটাকে এই মুছুর্তে বিদায় করে দেওয়া উচিৎ”, 
শুনিয়! দয়ার অবতার মণীন্দ্রন্ত্র ধীরে কহিলেন, “তাইত, বিদায় দিলে 
যাবে কোথায়, খাঁয় কি?” আরও একদিন, তাহার নিকটে বসিয়া 
আছি, এমন সময় তাহার ফরাসথানার দারোগ। তারকবাবু আসিয়! 
অভিযোগ করিলেন, “দেখুন বড় ঝাড় তাহার বৃদ্ধ ফরাস ভাঙগিয়া 
ফেলিয়াছে ;” শুনিয়া বিচারক মহারাঁজ। কহিলেন, “দেখুন, আগে খোঁজ 
নিন, ষদি তার অসাবধানতার জন্ত ঝাড় ভেঙ্গে থাকে তবে তার শাস্তি 


৩৮ মহারাজা স্যার মণীক্দ্রচন্দ্র নন্দী 


পাওয়া! উচিত, নইলে পৃথিবীতে কিছুই ত চিরস্থায়ী নয়, আঁপনিও 
চিরকাল থাকবেন না, আমিও চিরকাল থাঁকৃব না, একটা ঝাড় যদি গিয়ে 
থাকে, কি আর কর্বব ?” এই জাতীয় ঘটনা কতশত ঘটিক্সাছে, তীহার 
দেবোপম চরিত্রের কত দ্িক কত ঘটনায় যে ক্ফুরণ. হইয়াছে, লিখিয়া 
তাহার কত শেষ করিব? 

বহরযপুরের জনসাধারণ কোন বিষয়ে অত্যন্তাভাব বোৌধ করিতেছে, 
এ কথাট। শুনিতে তিনি মোটেই প্রস্তত ছিলেন না; ইহা তাহার পক্ষে 
চিরদিন অপহনীয় ছিল। তাহার প্রাণপ্রিয় বহরনপুরের জন্ত তিনি দুই 
লক্ষ আশী হাজার টাক! ব্যগ়ে জলের কল স্থাপন করিয়! দিলেন, বহরম- 
পুরের বালকদিগের শিক্ষালাভের জন্ত এক লক্ষ বত্রিশ হাজার টাক দিয়া 
কলেজিয়েট স্কুলের সুরমা অট্রালিক! নিম্মীণ করিয়া দ্িলেন। তিনি, 
বহরমপুর কলেজে প্রত বৎসর বু হাজার টাঁক দান করিতেন, বহরম- 
পুরের বালিকাদিগের শিক্ষার পথ প্রশস্ত করিবার নিষিত্ত মহাঁকালী 
পাঠশালার যাবতীয় ব্যয়ভার নিজস্কন্ধে বহন করিলেন, করিয়াও তৃপ্ত 
হইতে পারিলেন না, সৈদাব।দ লর্ড স্থাড়িঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয় বহু ব্যয়ে স্থাপিত 
করিলেন, খাঁগড়ায় লগ্ন মিশনারী সোসাইটীর স্কুলের নৃতন বাটা 
প্রস্ততকালে প্রভূত অর্থ সান্কায্য করিলেন, বহরমপুর আদশ জাতীয় 
বিদ্যালয়ের প্রাণরক্ষাকল্ে মাসিক ১০০২ টাকা সাহায্য করিতে লাগিলেন, 
এইরূপ আরও কতশত--কত বলিব ? কিন্তু বহুরমপুরের কথ স্বতন্ত্র, 
বাক্গলাদেশের কয়টা বুহৎ প্রতিষ্ঠান সাছঙ্কারে বলিতে পারে যে, প্রত্যক্ষে 
বা পরোক্ষে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্রের সাহায্য ব্যতীত আজও বাচিয়া আছে? 
বৃহত্তর বঙ্গেরই বা কোন অংশ দ্রপৃতিরে বলিতে পারে যে, মভাবে এই 
দ্ানবীরের নাম একবারও ন্মরণ করে নাই? মহাত্মা! গান্ধী বলিক্াছেন, 
শিক্ষার জন্ত তিনি এক কোটী টাঁক। ব্যক্স করিয়াছেন, কিন্তু আমি জানি, 


মহারাজ! স্যর মণীন্দ্রচন্জ্র নন্দী ; ৩৯ 


প্রকাশ্তটে ও গোপনে এই দানের পরিমাণ ছুই কোটার বড় বেশী 
ন্যুন নহে। 

উপযৃক্ত পরিমাণ শিক্ষ/ ব্যতীত থে এই অধঃপতিত জাতির 
পুনরভাখানের ছ্িতীয় পন্থা! নাই, এই মহাসতাট1] তিনি মন্মে মরে 
উপলব্ধি করিক্লাছিলেন এবং তাহা! জীবনে নিমিষের জন্ত বিশ্বত হন নাই। 
'তাই সমগ্র দেশব্যাপী শিক্ষীপ্রসারের জন্ত সেই অকুত্রিম দেশপ্রেমিকের 
এই অনামান্ত দান, এত প্রচেষ্টা, এত উৎকণ্ঠা । বঙ্কিমচন্দ্রের প্রাণম্পর্শা 
সথেদৌক্তি _“বাঙ্গালার ইতিহাস নাই” যেন মূর্ত হইয়া তার কর্ণে 
প্রিয়া ফিরিয়া প্রতিধ্বনি করিয়া ষাইত, লজ্জায় তিনি অধোঁবদন হুইতেন। 
তীভার ও তাহার জাঠির-_হিন্দুমূদলমান সংগঠিত বাঙ্গালী জাতির 
এই লজ্জা অপনোঁদনের জন্ত তিনি বহুব্য়ে প্রাচীন মুদ্রা, প্রাচীন 
হ্তলিখিত পুঁথি, প্রাচীন চিত্রাবলী প্রভ্ত ইতিহাসের উপকরণগুলি 
দেশ বিদেশ হইতে সংগ্রহ করিতেন, এবং তাহার কিছু কিছু বঙ্গীর 
সাহিত্য পরিষৎ প্রভৃতি জাতীয় প্রতিষ্ঠানে সন্বাবহারের আশায় সমর্পণ 
করিয় গিয়াঁছেন। বঙ্গীয় সাঁহিতা পরিষদের প্রথম প্রর্দেশিক সন্মিলনের 
পুণ্যোৎসব ত্ীহারই যত্বে কাঁশিম বাজারে তীহারই প্রাঙ্গণে তিনি সুসম্পর 
করিয়াছিলেন, এবং সেই পরমোৎসব্‌ যাহাতে প্রতি বৎসর বিভিন্ন স্থানে 
সমাধা হয়, যাহাতে বাঙ্গলার সারস্বত কুঞ্জের একনিষ্ঠ সাঁধকগণ বৎসরে 
বৎসরে একক মিলিত হুইক়া পরম্পরে ভাবের আদান প্রদান করিতে 
পারেন, তাহার জন্ত আন্তরিক প্রার্থন! জানাইপা বঙ্গবাসীমাত্রেরই 
অশেষ কৃতজ্ঞতা ভাজন হইপ়াছিলেন । বঙ্গীয় সাহিতাপরিষদের পবিজ্্র 
_ অন্দির, সেও ত বঙ্গভাষার একান্ত অন্ুরক্ত সেবক মণীন্্রচন্দ্রেরই প্রদত্ত 
'সূমিতে দণ্ডায়মান, তাহারই অর্থে পুষ্ট । নিজের জ্ঞান পিপাসাঁও তাঁহার 
ড় একটা কম ছিল না, তাহার পারিবারিক বিরাট গ্রস্থাগার হইভে 


৬ মহারাজা স্যর মণীন্দ্রন্দ্র নন্দী ॥ 


অবসর পাইলেই পুস্তক বিশেষতঃ ধর্মপুস্তক লইয়া অধ্যয়ন করিতে 
করিতে তন্ময় হইয়া! পড়িতেন। 

কিন্ত দ্ানই তাহার জ্বীবনের সর্বাপেক্ষা বড় বৈশিষ্ট্য ছিল। 
দেখিয়াছি দান করিয়া! তিনি একটা তৃপ্তি পাঁইতেনঃ একটা আনন্দ অনুভব 
করিতেন। সে তৃপ্তির, সে আনন্দের স্বরূপ বুঝাইবার সাধ্য নাই, কিন্ত 
তাহার একট। পরিশ্ফুট ছায়া! যখন চোখে মুখে ভাঁসিয়া উঠিত, তখন 
বুঝিতাম এ আনন্দে কৃত্রিমতার লেশ মাত্র নাই, এ এক শুভ্র আনন্দ” 
অনাবিল, অপাখিব আনন্দ, যাহা ধিনি হিসাব করিরা দান করেন না, 
বিচার করিয়া দান করেন না, ষে দাত দ্বানের সময় জাতি, ধর্ম, বর্ণ, 
সম্প্রদায়, বরস প্রভৃতির কেনই প্রশ্নই উত্থাপন করেন নাঁ_তিনি ভিন্ন 
সংসারে অপর কাহারও উপলব্ধি করিবার শক্তি নাই। প্প্রার্থী, যাঁচক, 
অথচ মহারাঁজ। মণীন্দ্রচন্দ্রের দ্বারে প্রত্যাখ্যাত এরূপ লোক আছে কিন। 
জানি নাঃ থাকিলেও অতি বিরল। 

কাঙ্গালী/ভোজন করাইতে তাহার যেকি অপরিসীম আগ্রহ ছিল, 
তাহা বর্ণনাভীত। মনে পড়ে, ১৩০৭ সালে জ্যেষ্টপুজ মহিমচন্দ্রের 
বিবাঁহোপলক্ষে কাঙ্গালী ভোজনের % সময় তাহার স্বহত্তে সংখ্যাতীত 
কাঙ্গালিগণকে পরিবেশনের কথা ; ঘণ্টার পর ঘণ্টা! বেলার পর বেল! 
পরিবেশন করিয়া যাইতেছেন-_বিরাঁম নাই, বিশ্রাম নাই, ক্লান্তি নাই» 
বিরক্তি নাই, কার্পণ্য নাই,--দ্েখিয়! বিদেশাগত নিমন্ত্রিত ধনী সম্প্রদায় 
অতীব বিল্ময়ে অভিভূত হইয়। গিয়াছিলেন। মনে পড়ে, ১৩১১ সালে 
তাহার মাতামহী রাণী হুরমন্দ্রীর দ্বানসাগর শ্রাদ্ধ। ন্যনাধিক ষাট: 
হাঁজার কাঙ্গালীর সমাবেশের কথা; মেদিনীপুর, বাকুড়া, বীরভূম+ 
সওতাল পরগণা» নদীয়। মালদহ রাঁজসাহী, প্রভৃতি দুরদেশ হইতে 
কাতারে কাতারে কাঙ্গালী আনিতেই লাগিল, এবং আসির। প্রত্যেকে 


মহারাজা শ্তর মণীন্দ্রন্র নন্দী ৪১, 


একটাকা নগদ, একখানি কাপড়, একসের চাউল, এক সরা চিড়ে 
ষুড়কী, চারিখান! লুচি ও চারিটী বিভিন্ন প্রকারের সন্দেশ প্রাপ্ত হইয়া , 
আর্তের বন্ধুর জয়গান করিতে লাগিল; সেবারে ভিড় এতই হইয়াছিল, 
যে ক্ষীণ ক্রিষ্ট পাঁচজন কাঙ্গালী ম্ৃত্যুমুখে পতিত হয়, এবং আটজন, 
গর্ভবতী রমণর সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া |যায়। এই বিরাট ক্রিয্না উপলক্ষে 
অসংখ্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বিদায় দেওয়ার তাঁর ছিল স্বর্গীয় বৈকুনাথ, 
সেন মহাশয়ের উপর, এবং পূর্ণ-বিদায়ের পরিমাণ ছিল এক শত 
এক টাঁকা। 

ধর্মে তাহার কিরূপ অশেষ ভক্তি ও অটল বিশ্বাস ছিল, তাহাও, 
আঙ্জ নৃতন করিয়া বলিবার অপেক্ষা রাখে না। গৌড়ীয় বৈষ্ণব 
সম্প্রদায়ের ভিতরে কালক্রমে যে ব্যাধি প্রবেশ করিয়াছিল তাহাক্স 
প্রতিকারের নিমিত্ত সেই পরম ভাগবত আজীবন আস্তরিক চেষ্টা 
করিয়াছিলেন, এবং অন্ততঃ কতকা ংশে ষে কৃতকাধ্য হুইয়াছিলেন, তাহ! 
নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। প্রতিবৎসর বৈষ্ণৰ সন্মিলনীর উৎসব 
তাহার ভবনে মহাসমারোঁছে সম্পন্ন হইত। মনে পড়ে, উৎ্সবাস্তে 
প্রতি বৎসর শ্রস্ীবিগ্রহ লইয়া! তাঁহার বাটা হুইতে 1বরাট শোভাধাত্র! 
করিয়া প্রখর আতপদগ্ধ পথে ধন্মপ্রাণ মহারাজ। নগ্নপদে, অনাবৃতমস্তকে” 
কত আগ্রহে, কত উৎসাহে, কেমন করিয়া সমগ্র বহরমপুর সহুর পরিক্রম 
করিয়া আসিতেন। তদ্যতীত, খড়দহ শাস্তিপুর, নবদ্বীপ, শ্রথণ্ড 
গ্রভৃতি বৈষ্কব্তীর্থে বৈষ্ণব সন্সিলনীর বাধিক উৎসব ক্রিয়াও তিনি 
প্রভূত অর্থবারে সম্পন্ন করিতেন। 

“অধনেন ধনং প্রাপ্য তৃণবৎ মন্ততে জগৎ* এই প্রবাদ বাঁক 
মহারাজার সম্বস্কে ব্যর্থ-_শতধ! ব্যর্থ হুইয়্া৷ গিয়াছিল। সফল যে কথাটা 
হইয়াছিল, তাহ1 প্রাজধি” । জন্মাস্তরের নুরুতি যদ্দি তাহার রাজার, 


২ মহারাজা ত্যর মণীক্দ্চন্দ্র নন্দী 


প্শ্বর্যয, বৈভব ও প্রতিষ্ঠার বিধান করিয্লাছিল, খধির চরিক্র বল, খর 
সহিষু্তা, ঝধির শম, দম ও তিতিমণ--এগুলি আগে বিধান করিয়াছিল। 
অহমিকা রাজধি মণীন্দ্রন্দ্বের মনকে স্পর্শও করিতে পারে নাই--তাহার 
জ্রিসীমাঁয়ও আসিতে পারে নাই । তাই, নিতান্ত নগণ্য পর্ণকুটীরবাপীও 
তাহাকে স্বগৃহে নিমন্ত্রণ করিবার স্পর্ধা রাখিত, কারণ সে জানে সেই 
'নিরহষ্কার প্রতিমৃত্তির নিকট প্র্রত্যাখ্যানের আশঙ্কা নাই; 
নিতান্ত নিঃকও তাহার সহিত একাসনে বিয়া বহুক্ষণ 
'নিঃসাঙ্কাচে আলাপন করিবার সাহস রাখিত, কারণ দে 
জানে, সেই শুভ্রাপনে আকিঞ্চন বলিয়া তাচ্ছিল্যের কোনও সম্ভাবনা 
নাই । 

এখানে একটা কথা বলিব, তাহার উপাধিগুপি প্রাপ্তির কথা । এই 
রহস্যময়ী ধরণীর যত রহস্য স্থাছে, “উপাঁধি' নামক রহস্তটি বুঝিতে পারি না 
কেন, ধাহার! তাহার জন্ত লালায়িত, ত'হাঁদের অনেকের নিকট স্পশভয়ে 
পলায়ন করে, আর যাহার। তাহাকে সর্বদা পরিগার করিতে সচেষ্ট, 
তাঁহাদের অনেকেরই কে আসিয়। দিনে দিনে আলিঙ্গন করে। কারণ 
যাহাই থাক্‌, মহারাজা এই আলিঙ্গনের তীত্র জ্বালায় জ্বলিতে কদাপি 
কামন। করেন নাই, অথচ তাহার গু৭মুগ্ধ সরকার বাহাছুর, এবং ভারতীর 
পণ্ডিতমণ্ডলী ও জনলাধারণ তীহার উপর স্নেহের অত্যাচার করিয়া 
স্টাহাঁকে এই আঁশিঙ্গনে বদ্ধ হইতে বারে বারে বাঁধা করিয়াছিলেন । বাহারা 
মহারাজার ভিতরকার প্রকৃত মান্ষটাকে সমাক্‌ চিনিতে পারেন নাই, 
তাহাদের হুর্ভাগ্য, কিন্ত আজ তাহারাও জানিয়! রাখিতে পারেন, অস্তিম 
শয্যায় যধন মৃত্যুকালিম। তাহার চোখে মুখে বুকে ঘনাইয়া আঁসিতেছিল, 
যখন তাহার পাধিব কণ্ঠ চিরদিনের মত কুদ্ধ হুইয়। আঁসিতেছিল, 
তখনও তিনি তীহারন প্রাণাধিক পুত্র শ্রীমান শ্রীশচন্দ্রকে 
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'উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, "অযথা নাঢসর জন্য অর্থব্যক্স 
করিও না” £ 

যাহাই হউক, খুষ্টীয় ১৮৯৮ সালের ৩০শে মে তারিখে (বাং ১৭ই 
জ্াষ্ঠ ১৩০৫ ) তিনি “মহারাজা” খেতাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং তাহার 
অসীম গুণবেত্তার উত্তরোত্তর পরিচয় প্রাপ্ত হই, ১৯১৫ খুষ্টাবে, 
মহাঁমান্ত ভারত-সম্াটের জন্মদিন উপলক্ষে, ওর! জুন তারিখে, সরকার 
তাহার প্রতি অত্যুচ্চ সন্তান প্রদর্শনের নিমিত্ত তাহাকে “কে, সি, আই, ই” 
'উপাঁধি প্রদান করিয়াছিলেন। এই উপাধি মহারাজার সন্মান বুদ্ধি 
করিয়াছে, কি মহারজার আশ্রয় পাইয়া! তাহাঁরই মর্ধযাঁদ। বাঁড়িয়৷ গিয়াছে, 
সে বিচার আজ নাই করিলাম, কিন্ত বিদেশী সরকারও ত তাহার গুণের 
'ভারিফ, না করিক্া! থাকিতে পারেন নাই। ব্রিটিশ ইগ্ডিয়ান এসোসিয়েশান্‌ 
| কর্তৃক মনোনীত হইয়া ১৯০১ খুষ্টাব্ধের ৩রা ডিসেম্বর মাস হইতে ১৯৬৪ 
খুষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাঁস পর্যস্ত, এবং পুনরার ১৯০৯ খৃষ্টানদের ১৪ই ডিসেম্বর 
হইতে ১৯১২ সালের ডিসেম্বর মাঁস পর্্যস্ত তিনি বেঙ্গল কাউন্সিলের 
মেম্বর (সদস্ত) ছিলেন; ১৯১৩ খুষ্টাব্দের জানুক্লারশ হইতে ১৯১৬ থুষ্টাব্দের 
জুন মাস পর্য্যস্ত তিনি বঙ্গদেশ ও আসাম বিভাগ হইতে মনোনীত সদশ্থ- 
রূপে ভারত সরকারের ইম্পিরিক়াল কাউন্সিল অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, 
এবং ব্রিটিশ ইগ্ডিয়ান্‌ এসোসিস্শোন্‌ পুনরায় তাহাকে নির্বাচন করিয়া 
মেম্বররূপে কাউন্সিল অব. ষ্টেট এ প্রেরণ করিয়াছিলেন; এই যাবতীয় 
সময়েই তিনি “অনারেবল্‌ মহারাজা” বলিয়া! অভিহিত হইতেন। কয়েক 
বৎসর পুর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ঠাহাকে “অনারারী ফেলো” নিযুক্ত 
করিয়া তাহার নিকট বিপুল খণের কথক্চিৎমাক্ম পরিশোধ করিবার সুযোগ 
-পাই্াছিলেন। এতত্তিন্ন, বঙ্গাব্দ ১৩১৫ সালে বৈষব গোস্বামী গ্রভৃগণ 
“প্রদত্ত *ভ্রীগৌড়রাঁজধি' ও ১৩১৬ সালে প্রদত্ত “ধর্মরাজ” উপাধি ১৩১৭ 
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সালে কলিকাতা শ্রীকুষ্ণটৈতন্ত ভক্তি প্রদারিণী সভা কর্তৃক প্রন, 
“ভক্তিসাগর” উপাধি, ১৩২০ সালে নবদ্বীপ বুধমণ্ডলী কর্তৃক প্রদত্ত. 
“বিস্তারঞ্রন” উপাধি, ১৩২২ সালে কাশীস্থ ভারত-ধন্ম মহামগ্ডল কর্তৃক. 
অর্পিত “ভারত-ধর্্ম ভূষণ” উপাধি, ১৩২৬ সালে পুরী বেদ-বিষ্ভালয় কর্তৃক 
প্রদত্ত দান কল্পতর” উপাধি--তাহার অপরাপর উপাধির মধ্যে উল্লেখ, 
কর। যাইতে পারে। 

কিন্ত সংসারে জন্ম পরিগ্রহ করিয়! সেই শাপত্রষ্ট দেবতাকে অনেকানেক' 
মর্মান্তিক শোক তাপও ভোগ করিতে হুইক়্াছে। উপঘু৫পরি প্রাণ-প্রতিম, 
ছুই পুত্রের অকালমৃত্যু ও ছুই কন্তার বালবৈধব্যে তাহার ন্সেহাতুর 
পিতৃম্বদয়ে হাহাকারের সর্বগ্রাসী আগুণ শতজিহ্বায় প্রতিবারেই দাউ 
দ্রাউ করিয়া! জলিয়! উঠিয়াছে, অথচ, পরমাশ্চর্য্যের বিষয়, সেই আত্মস্থ 
জিতেন্দ্রিয় পুরুষ সংযমের বন্তা ভাঁকিয়! প্রতিবাঁরেই তাহা নির্বাপিত করিয়া 
দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, উপরস্ত, আরও আশ্চর্য্য এই, পরিবারের অন্তান্ত 
সকলকেও শোকের প্রথম আতিশষ্যের সময়েও নিজের দৃষ্টাস্তে অন্থপ্রাণিত' 
করিতে সচেষ্ট হইতেন। ১৩১০ সালে মধ্যমকুমার কীত্তিচন্দ্রের দেহাবসান “ 
ঘটে, ভীহার মুখাগ্রি হইতে যাঁবতীর অস্ত্যেষটিক্রিয়্া কর্তব্যনিষ্ঠ পিতা! 
ত্বহন্তে সম্পাদন করিয়! তাহার অসীম চিত্-সংযমের পরিচয় দিয়! সকলকে: 
মুগ্ধ করিয় দিয়াছিলেন। ১৩১৩ সালে যখন তিনি সপরিবারে, ৪০০1৪৫০. 
পরিবার সহ ব্রজপরিক্রমা' করিতেছিলেন, তখন শ্রীষ্ীগোবদ্ধন পর্বতে 
জ্যেষ্টকুমীর মহিমচন্ত্র ভীষণ টাইফয়েড, রোগে মানবলীলা সংবরণ 
করিলেন। তখনও মহারাঁঞ্জার মনের অদ্ভুত দৃঢ়তা সকলের বিল্য় 
উৎপাদ্দন করিয়াছিল। প্রথম] কন্তা অতি অল্লবন্নসে, এবং দ্বিতীয়। কন্ত 
বিবাহের মাত্র ৮ মাস পরে বৈধব্যদশ! প্রাপ্ত হয়েন, আনন্দের প্রতিমা: ” 
বালিক। কন্তাঙ্বয়ের উপর বিধাতার এই নির্মম অভিসম্পাতের জন্ত' 


নী 
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'অহারাজার পুজীভূত ব্যথা-ক্লিষ্ট অন্তর প্রতিনিয়তই অণগ্ত-নিংশ্বীস পরিত্যাগ 
করিত, অন্দরে যাইবার পূর্ের বুক তাহ দুক্ক ছুরু কীপিয়া উঠিত--প! 
চলিত নাঃ দেহ অবসন্ন হুইয়া আদিত--আর যতক্ষণ সেখানে অবস্থান 
করিতেন বক্ষের সেই গুরু কম্পন অব্যাহত গতিতে চলিতে থাকিত -_কিন্তু 
এজন্ত কখনও তিনি আত্মহার! হইয়। স্ব্ীর কর্তবা হইতে বিচ্যুত হয়েন 
নাই, কন্তার্দিগের ছুর্দিশার জন্য তীহাঁর নিজকৃত কোন অজান1 পাঁপই 
দ্বায়ী--এই বিশ্বাসে মঙ্গলময়ের বিধানের বিরুদ্ধেও কখন অভিযোগ 
' প্রকাশ করেন নাই। 
গত আশ্বিন মাঁস হইতে তাহার ম্যালেরিয়া! জর আরম্ভ হয়। ছ্বিতীর 
বার জ্বর ভোগান্তে আমাদের নিকট গল্প করেন, “দেখুন, আমি একট! 
স্বপ্ন দেখেছি, আমার দাদা! ( ৬উপেক্র বাবু) হঠাৎ আমার সঙ্গে দেখ! 
কর্তে এলেন, আমি বল্লাম, "দাদা, এ রাজাভোগ তোমার, তুমি নাও, 
'আমার এ ভাল লাগে না+_ দাদ] হেসে উত্তর দিলেন, “না তুমিই ভোগ 
কর?” মৃতঙজ্জনের সহিত স্বপ্নে সাক্ষাৎকার, ও এবংবিধ কথোপকথনের 
-কথ। শুনিন্না উপস্থিত আমাদের সকলেরই মনে ত্বতঃই কেমন খটুক। 
লাঁগিল। কিন্তু তখনও বুঝি নাই--ভাবি নাই-_ভাবিতে পারি নাই, 
যে সংসারে উদ্বাসীন, রাঁজ্যভোগে বীতম্পৃহ এই যোগ্ীন্্র এইভাবে তাহার 
অস্তিমের আভাস দিয়া এত শীঘ্রই তীহার অগ্রজের, পুত্রদ্ধয়েব 
ও জামাতাঁয়ের সহিত পরলোকে চিরমিলনাকাঙ্খায় মহাপ্রয়াণ 
করিবেন। 
তীহার এঁছিক জীবনের শেষ সাধ অপূর্ণ রহির! গিয়াছে । তিনি 
সাহার আদরিনী পৌত্রীটাকে বিবাহ্‌ দরিয়া যাইতে পারিলেন না। ইদানীং 
“স্টাহার কথাবার্তার মনে হইত আগামী মাঁঘ ফাত্তনের মধ্যেই, পৌন্রীটাকে 
লৎপাজরস্থা করিতে পারিলেই তিনি যেন আস্তরিক মুখী হন। 
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* ঞ ৬/কাশীমিত্রের ঘাটে সেই পরমহিতৈষী, পরমবন্ধু, পরমাত্মীয়ের 
শান্ত ্ন্দর দেহটা ভম্মীভূত হইয়া গিক়াছে--ভাবিতে পারি না--কিস্ক 
গিয়াছে, ভম্মে সেই 'নশ্বর দেহুটার সত্য সত্যই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হুইর় 
গিয়াছে । * * ইহুলোকে সেই মহিমময় আত্মা! মানবজাতির প্রতি ষে' 
অফুরস্ত শুভেচ্ছা প্রতিক্ষণে জ্ঞাপন করিত, তাহা দেশে দেশে, যুগে যুগে, 
প্রতি মানবের অস্তরে অন্তরে নিবিড় হুইয়! উঠুক। 

( উপাসনা হইতে উদ্ধৃত ) 
7. 


এপ চর নি টন 

্ . রি ক 
এলি ছি ০০০০১ 
ত 2৫ * নে 


পরলোকে কাশিমবাজারের মহারাজা 


| শ্রকষ্ণকুমার মিত্র ] 


সং চি ও স 

কাশিমবাজ]রের মহারাজা, মহাঁরীজ। কষ্কনাথের ভাগিনেয়, মহা রাণী, 
ত্বর্ণময়ী নণীন্দ্রচন্দ্রের মাতুলাশশ। ইহার পিত্রালয় শ্যামবাজারে ছিল, বান্য 
ও চযৌবনের প্রারস্ভ সেই বাটাতেই কাটাইক্(ছিলেন। তিনি বিরাট, 
জমিদারীর উত্তরাধিকার! ছিলেন। কিন্তু বাল্যকালে সুখ সম্পদের মুখ 
দেখিতে পান নাই। তিনি যখন হেয়ার স্কুলে পড়িতেন তখন আমরা! 
দেখিয়াছি, তিনি সামান্ত বেশেই বিদ্যালয়ে আসিতেন, দরিদ্র ছাত্রদের 
সঙ্গে প্রাণ খুলিয়া মিশিতেন। মহারাণী দ্বর্ণমকীীর সময়ে তিনি সংসার 
যান্র। নির্বাহের জন্ত অতি সামান্ত অথই পাইতেন, সুতরাং দরিদ্রের ষে 


কিছু ক্লেশ তাহ] বেশ উপলব্ধি করিয়াছিলেন । বাল্যকাঁলে তাহার যেরূপ 


শাদাসিদে পোঁষাক ও চালচলন ছিল উত্তর কাঁলেও তাহার কোন পরিবর্তন 
হয় নাই! দরিদ্রতার মহৎ 1শিক্ষ1 তাহার ভীীবনকে গঠন করিয়াছিল। 
মহারাণী শর্ণমক্সীর স্বত্যুর পর তিনি কাশিমবাজারের জমিদারী লাভ করেন। 

গত ৩২ বৎনরে এই জামদারী হইতে তিনি বাঙ্গাল1 ও বাঙ্গালার 
বাহিরে একমাত্র ?শক্ষা বিস্তারের উদ্দেস্তেই এক কোটিরও অধিক টাঁক! 
ব্যয় ক্করিকাছিলেন। অর্থকরী শিক্ষা, ব্যবন্গার স্থাপন, সৎসাহিত্যের প্রচার 


' ও বিস্ান্ছশীলনের জন্ত তান অকাতরে অর্থ প্রদান করিয়াছিলেন । 


পা? 


অনেক উচ্চশ্রেণীর গব্ষেক ও গ্রস্থকর্তা তাহার নিকট হইতে অর্থ 


সাহায্য পাইতেন। 


৪৮ মহারাজা শ্তর মণীক্ুচজ্জ নন্দী 


বীর সাহিত্য সম্মিলনী ১৯১০ খুঃ অবে মহারাজার কাশিমবাঁজারস্থিত 
রাজবাটাতেই প্রথম অন্ষিত হইয়াছিল । তাহা এখন প্রতি বৎসর 
বজদেশের নানাস্থানে অনুষ্ঠিত হইতেছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গৃছের 
স্থান তাহাই দান। 

প্রসিদ্ধ বেঙগলী সংবাদপত্র যখন মুমূু তখন তিনি তাহার একজন 
প্রধান স্বত্বাধিকারী হুইয়] উহার জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন । মৃত্যুকাল 
প্যস্ত তিনি বেঙ্গলীর ত্বত্বাধিকারী ছিলেন। তিনি এবং রায় বাঁহাছুর 
বৈকুগ্ঠনাঁথ সেন বেঙ্গল পটারী ওয়ার্কের সংস্কাপন কর্তা । বাঙ্গালাদেশে 
সীনামাটির বাসন তৈয়ারীর সর্ধপ্রকার উপাদদানই আছে কিন্তু উৎসাহ ও 
অর্থের অভাবে বাঙাল! দেশের কেহুই চীনামাটীর দ্রবা তৈয়ার করিতে 
অগ্রসর হয় নাই। বেল পটারী ওয়ার্কস্‌ তাহার এক মহৎ কাত্তি। 
বাঙ্গাল! দেশের অনেক ছাঁত্রই গরীব । বিষ! শিক্ষার সঙে সঙ্গে বাবসার 
ও শিল্প শিক্ষা প্রদান করিলে অনেক বালক ছাত্রাবস্থাতেই উপাজ্জনশীল 
হইয়া বিগ্যাচচ্চা করিতে পারে, এই উদ্দেশে তিনি বাগবাজারে 
পলিটেকনিক স্কুল স্থাপন? করিয়াছিলেন। অগ্ঠাঁবধি?তাহা সুপ্রতিষ্ঠিত আছে। 

দেশে শ্রমশিল্পের উন্নতির জন্ত তিনি অশেষ চেষ্টা ও বহু অর্থবায় 
করিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতার কংগ্রেসের প্রথম প্রদর্শনীর উদ্বোধন 
করিয়াছিলেন। বছ দেশীর কোম্পানীর সহিত তাঁহার যোগ ছিল। 

তিনি গত ১৫ বৎসর ষাবৎ বহরমপুর মিউনিসিপ্যালিটার সভাপতি 
'ছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল বঙ্গীয় ও ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য 
ছিলেন। নৃতন শাসনতন্ত্র আরস্ত হইলে তিনি কাউদ্সিল অব ষ্টেটে বলীয় 
জমিদারের প্রতিনিধি নির্বাচিত হুন। 

মহারাজের ধর্মের প্রতি আসক্তি বিখ্যাত ধশ্মকার্য্যের জন্ত তাহার দান 
সাঁমান্ত নছে। 


মহারাজা ত্যর মপীন্দ্রচন্্র লন্গী ৪চি 


কৃষিকার্ধ্যের উন্নতির জন্ত তিনি বহুরমপুরের বাঁঞ্জেটিয়া নামক স্থানে 

শিল্প-প্রদর্শনীর বৃহৎ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন । 
তাহার বুহৎ জমিদারীর মধ্যে উচ্চ ও নিম্নশ্রেণীর বনু বিচ্যাপয় 

তিনি প্রতিষ্ঠা করিয়! গিয়াছেন। তিনি এমন বিষ্ভানুরাগী ছিলেন ষে তাঁহার 
জমিদারীর বাহিরে যে কেহ তাহাকে বিগ্ভালয়ের পারিতোষিক বিতরণ 
সভায় নিমন্ত্রণ করিত, তিনি আনন্দের সহিত তথায় গমন করিতেন 
এবং অর্থ দান করিয়া আসিতেন। 

তিনি যে কত সহম্র দরিদ্রের মা বাঁপ ছিলেন তাহা নির্ণয় কর] ছুংসাধ্য, 
দরিজ্রের। আজ যথার্থই পিতৃমাতৃহীন হইল। তিন যথার্থই বিশ্বজিং যক্ত 
করিয়াছিলেন। দান করিতে করিতে তাহার কুবেরের ভাণ্ডার নিঃশেষ 
হইয়াছিল । কেবল কুবেরের ভাগার নিঃশেষ করেন নাই, বহু লক্ষ টাকা 
ঝণগ্রস্ত হুইয়াছিলেন। এই খণ শোধের জন্ত গিলাগার আরবুখনট 
কোম্পানীর হন্তে জমিদারীর ভার অর্পণ করিতে হুইয়াছিল। অবশেষে 
কোর্ট-অব-ওরার্ডসের হুস্তে তাহার বিস্তীর্ণ জমিদারী সমর্পণ করিতে বাধ্য 
হন। ইহাতে তাহার মনে এই সাত্বনা ছিল্ল ঘষে জন্মভূমিকে নিয়স্তর 
হইতে উচ্চতর স্তরে লইয়া! যাইবার এবং লোকের দুঃখ দূর করিবার জন্ত 
'তিনি খণগ্রস্ত হইয়াছেন এবং সেই জন্তই পরের হস্তে জমিদ্ারীর ভার 
অর্পণ করিয়াছেন । 

কলিকাতার দরিদ্র রোগীগণ বিনা চিকিৎসায় অনেক সমর মারা যার । 
মহারাঁজা “গোবিন্দ হন্দদী আয়ুর্বেদ চিকিৎ্সাভবন” স্থাপন করিম! 
বিশুদ্ধ কবিরাজী বধ দ্রানের সুব্যবস্থা করিরা গিয়াছেন। 

বহরমপুর কলেজ আগে গবর্ণমেণ্ট কলেঙ্গ ছিন। গবর্ণমেন্ট যখন 
উহ! উঠাইপ়া দিবার চেষ্টা করেন তখন মহারাদী স্বর্ণমত্রী উহ্ছার ভার গ্রহণ 
করেন এবং অবশেষে মহারাঞ্জ। মণীন্্রচন্্র নন্দী উহার জন্ত বহু লক্ষ টাকা 

রঃ | 


রত মহাক্নাজা হ্যায় মণীব্্চন্্র নন্দী 
বায় করেন। মহারাজা যে কেবল প্রাচীন বহরমপুর কলেজ রক্ষা 
করি্লাছেন তাহ! নহে, এ কলেজে ব্যবস! বাঁপিজ্য ও উত্ভিদ বিদ্যা শিক্ষার 
এমন বন্দোবস্ত করিগ্লাছেন, যাহা অন্ত কোন কলেজে নাঁই। বাঙ্গালী- 
দিগকে বিদ্তাদ্দান ও অর্থশালী করাই যহারাজার জীবনের প্রধান 
লক্ষ্য ছিল। | 
সম্প্রতি ম্যালেরিয়া কমিশন বহরমপুর গিয়াছিলন, তখন তাহার জর 
ছিল। এই জর লইয়াই তিনি তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্ত 
সেখানে উপস্থিত হুইয়াছিলেন। এই সমক্স তিনি বিশেষ পীড়িত হইর! 
পড়েন। 
দঃ ক ঙ রঃ 
মহারাজার যোগ্যপুত্র শ্রীশ্রীশ্চন্্র নন্দী তাঁহার পিতার জীবনের বিশুদ্ধতা 
অবলম্বন করিয়! ত্বর্গগত আত্মার আনন্দবর্ধন করিবেন। 
সঞজিবনী, ১১ই নভেম্বর-- 


মহারাজা মণীক্রচক্ৰ 


বাঙ্গালার ্র্ণচুড়। খসিয়া পঁড়িল। বাঙ্গালীর গর্ব, বাঙ্গালীর মান, 
বাঙ্গালীর আপনার হইতে আপনার বলিয়া অহঙ্কার করিবার যাহ! কিছু 
কালের অমোঘ দণ্ডাঘাতে তাহা ধুল্যবলুগ্ঠীত হইল। সৌজন্ত ও বিনয়ের 
অবতার, নিরভিমান, নিরহস্কার, সাহিত্য ও সমাজের অকৃত্রিম সুহৃদ, 
দরিদ্র আতুরের বন্ধু, বিগ্ভার্থীর সহায়, স্বঙ্গন প্রতিপালক, ত্বদেশ ও 
ত্বজাঁতিবৎসল, ম্বধশ্মনিষ্ট, দানবীর মহারাজা স্তর মণীনক্দ্রচন্্র নন্দী বাহাদুর 
সপ্তুতিতম বর্ধ বয়সে বাঙ্গাল। ও বাঙ্গীলীজাতিকে বিলোগ ব্যথার অভিভূত্ত 
করিয়া গত সোমবারে তাহার সারকুলার রোঁডস্ক ভবনে দেহ্ত্যাগ 
করিকাছেন। বাঙ্গালা ও বাজালীজাতি আজ যে অমূল্য সম্পদে বঞ্চিত 
ইল, তাহা! কোন অজানা ভবিষ্ততে পুর্ণ হইবে? *  * * 

মহারাজ! মণীন্দ্রচন্দ্র প্রথম বয়সে সাধারণ গৃহস্থের জীবন অতিবাহিত্ত 
করিয়াছিলেন। তখনও যে মাসহারা পাইতেন, তাহা! হইতেও তাহার 
দ্বারা অভাবগ্রন্তের অভাব মোচন হইয়াছে । রাজতক্তে সমাসীন 
হইবার পর প্রথম জীবনের সেই মহৎ প্রবৃত্তি বিন্দুমাজ্র লুপ্ত হয় নাই, 
বরং তখন তাহা! শত গুণ তেজে প্রজ্ঘলিত হুইয়াছিল। সর্ববিধ সৎকার্ে 
দান তাহার জীবনের বৈশিষ্ট্য । তাহার জীবনে আর এক প্রধাষ 
বৈশিষ্ট্য এই থে» প্রথম বয়সে তিনি যেমন সহজ আড়ম্বরহীন জীবন 
ষাঁপন করিয়াছিলেন, রাজতক্তে আসীন হুইক্সা যখন তিনি মুক্তহত্তে 
দ্রান করিয়াছিলেন, তখনও সেইরূপ সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিয় 
গিরাছেন, তীহার সৌম্য প্রসন্ন মৃত্ঠির বিকৃতি কেহ কথন দেখিয়াছ্ছে 
বলিয়া মনেহয় না। রঃ ৯ ্ 


€২ মহারাজা স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী 


তাহার সৌজন্ত, বিনয় ও সামাজিকতা এখনকার কালে দৃষ্টাস্তের স্থল। 
তিনি বিদ্বোৎসাহী ছিলেন, তিনি স্বয়ং বাণীর একনিষ্ঠ সেবকও ছিলেন। 
কিন্তু ভীহাকে কেহ এ জন্ত বৃথ! গর্ব অভিমানে উৎফুল্ল হুইক্া ভদ্রতার 
গণ্ডী অতিক্রম করিতে দেখে নাই । দেশের শিল্প-বাণিজ্য সাহিত্য 
আদ্র উৎকর্ষসাধনে তাহার আন্তরিক উৎসাহ আগ্রহ ও দান প্রবৃত্তি 
উপমাঁর স্থল ছিল, অথচ সে জন্ত কখনও তাহাকে কেহ বুথ গর্ধে স্ষীত 
হইতে দেখে নাই, উহাতে তিনি যে আত্মগ্রসাদ লাভ করিতেন, তাহ! 
সঙ্গোপনে তাহার হৃদয়ের অস্তস্থলে লুক্কায়িত থাকিত, ধনি-নিধন-পণ্ডিত- 
মূর্খনির্বচারে আমন্ত্রিত অভ্যাগত তাহার রাজপ্রাসাদে সমান সমাদর 
প্রাপ্ত হইত, মহারাজা স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া! সকলকে মিষ্ট বাঁক্যে তুষ্ট 
করিয়! পাঁন-ভোজন করাইয়া আপ্যায়িত করিতেন। 

হিন্দুধন্মে একা স্ত নিষ্ঠা বিশেষতঃ বৈষ্ণবধন্মে অচল! ভক্তি মহাঁরাজাঁর 
আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। যে কেন্দ্রে তিনি বিচরণ করিতেন, তাহাতে 
তাহার ভিন্নরূপ হওয়াই শ্বাভাবিক হইত। কিন্তু তিনি শ্রীকষ্ণচৈতন্তের 
পরম অন্ুরক্ত দীনাঁতিদ্বীন ভক্ত ছিলেন, ভাই তিনি তাহার আদশের 
অমূল্য বাণী “তৃণাদপি স্ুনীচেন' কথাটীকে নিজ জীবনে সার্থকত দান 
করিয়া গিয়াছেন। শীাস্তিপুর ও নবদ্বীপে যাহার! তাহাকে অসংখ্য 
ভক্তমণ্ডলীর সহিত নগ্নপদে কীর্তনানন্দে মাতিতে দেখিক্সাছেন, তীহারাই 
বুঝিয়াছেন, এই মানুষটির মন কি ধাতুতে গঠিত ছিল। তাহার 
প্রেমানন্দে মত্ততার মধ্যে কৃত্রিমতাঁর লেশমাত্র ছিল না। হিন্দুর সকল 
সদনুষ্ঠানে তাহার মুক্তহন্তে দানের কথা সকলেরই মুবিদ্িত। 

ধশ্মে কম্মে আচাঁরে অনুষ্ঠানে ভোগবিলাসবেষ্টিত রাজ্যেশ্বর হুইয়াও 
তিনি সাধারগ শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে যোগদান করিয়া আনন্দ লাভ 
করিতেন এবং সাধারণকে আনন্দ বিতরণ করিতেন। তাহার শ্বভাব সিদ্ধ 


মহারাজ স্তর মণীক্দ্রচন্্র নন্দী €তি 


কোমল ব্যবহারের ফলে যে তাহার সংস্পর্শে আসিয়াছে, সেই তাহার 
ব্যক্তিত্বের প্রভাবে প্রভাবাদ্বিত হুইয়াঁছে। মানুষের পক্ষে ইহার অধিক 
নুখ্যাতির কথা আর কি হইতে পারে জানি না। রাজ্যেশ্বরের পক্ষে 
অনাড়ম্বর ও নিরহঙ্কার হওয়1 যে কত বড় গুণের পরিচায়ক, তাহা! বোধ 
হয় কাহাঁকেও বলিয়া দিতে হইবে না। 

মাছষের জীবনে ষে গুণ থাকিলে মানুষ প্রকৃত “মানুষের মত 
মানুষের” পদবী প্রাপ্ত হয়, যে গুণলাঁভ জন্মজন্মাঙ্জিত সুকৃতির ফল, 
মহারাজা মণীন্দ্রচন্ছে তাঁহছাঁরও ক্মভাব ছিল না। অপেক্ষাকত দরিদ্্ 
অবস্থায় মাচ্ছষ পরের নিকট যে উপকার প্রীপ্ত হয়, ভাগ্য পরিবর্তনের ফলে 
সে ষখন রাঁজোশ্বর, তখন সে উপকারের কথা প্রায়ই বিস্াত হয়। 
মহারাজকে কেছ কখনও এই অপরাধে অপরাধী করিতে পারিবেন না। 
তীহার প্রথম জীবনের পরিচিত কত লোক ষে তাহার সৌভাগ্যো- 
দয়কালে তাহার দ্বারা উপকৃত হইয়াছে, তাহার ইয়তা করা 
যার না। যেখানে উপকারের প্রত্যুপকার করার প্রয়োজন হয় 
না, সেখানেও তাহার ব/বহারের কথা শুনিলে আনন্দরসে মন আপগ্ুত 
হযর়। একটা দৃষ্টান্ত এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না) পরলোকগত 
মুনসেফ যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ মহারাজা যণীন্দ্রন্দ্রের প্রথম বরসে গৃহশিক্ষক 
ছিলেন। তিনি ষে সময়ে বহুরমপুরের প্রথম মুনসেফের পদে সমাঁসীনঃ 
তখন অমণীন্দ্রন্দ্র কাশিমবাজারের রাজ্যেশ্বর হুইয়াছেন। একদিন 
মুনসেফ বাবুর কোনও নিকটাত্মীয় যুবক তীহার বাসার বৈঠকথানাক় 
বসিরা আছে, মুনসেফ বাবু কাছারী গিক্লাছেন, এমন সময়ে একজন 
বিগত যৌবন ভদ্রলোক সদরে পদার্পণ করিয়া উচ্চৈম্বরে চীৎকার করিয়। 
ডাকিলেন, “মা, মা, আমার মা কোথায় গেলেন? বলিয়াই উত্তরের 
অপেক্ষা না রাখিয়া একবারে অন্বরের দিকে অগ্রসর হুইলেন। যুবক 


৪ ূ মহারাজ! স্তর মণীন্দ্রচন্্ নন্দী 


বিশ্মিত! এই অপরিচিত লোক অনুমতি না লইয়াই অন্দরে অগ্রসর 
হয় কোন সাহসে! সে দৌড়াইয়! বাধ! দিতে গেল । লোকটি হাসিয়া 
বলিল, “বাঃ! মার কাছে যাঁচ্চি খেতে, তুমি বাঁধা দেবার কে ছে 
ছোকরা ? মা মা!” এমন পময়ে সগ্যোনিদ্রোখিত গৃহিণী ভিতর হইতে 
বলিলেন, «কে ডাকছে আমায় 1” বলিয়া! আগ্তককে দেখিয়াই শশব্ন্তে 
বলিলেন, “এস বাবা, এস” তাড়াতাড়ি আসন দিবার ধুম পড়িয়া! গেল। 
লোকটি কিন্তু সটান সাঁনের মেঝের উপর বসিয়া পড়িয়া আবদারের সুরে 
বলিল, “ওসব থাক, কি খেতে দেবে বল দ্িকি? অনেক দিন তোমার 
হাতের রান্না খাইনি ম11”» যুবকটি তাহার পর যখন পরিচয় পাইল যে 
ভিনি কাঁশিমবাঁজারের মহারাজ মণীন্দ্রন্দ্র, তখন সে বিস্ময়ে অভিভূত 
কইয়া পড়িল । 

এই ষে গুরুপত্বীর প্রতি জননীর মত ব্যবহার, তাহার নিকট আড়ম্বর 
শৃন্ত অহমিকাশৃন্ত আহারের আবদার, ইহার মিষ্ট ব্যবহারের ও সম্বন্ধের 
তুলনা অধুনা কোথার খুঁছ্ধিযা পাইবে? কবে বাল্যকালে কাহার নিকট 
কিছুদিনের জন্ত বিচ্যাশিক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু সেদিনের কথা মহারাজ। 
পৌভাগ্য-সম্পদের দিনে ত একবারও বিস্বত হন নাই! ইহাই মহত্ব 
ইছাঁর তুল্য মানুষের মধুর চরিত্র আর কি অঙ্কিত কইতে পারে, তাহা! 
আমরা জানি না। 

মহারাজ! মণীন্দ্রচন্দ্র ভূতলে অতুল কীন্তি রাখির! মহাগ্রস্থান করিলেন। 
তিনি ত বাঙ্গালা ও বাঙ্গালীর হৃদয় জুড়িয়া অধিষ্ঠান করিবেনই। 
কিন্ত বাঙ্গালী যদ্দি তাহার মত সামাজিক, জনহিতব্রত, স্বধর্নিষ্ঠ ও 
দানবীর হইতে শিক্ষা করে, তবেই তাহার স্বতিরক্ষার সার্থকতা সম্পাদিত 
ক্র। রী কঃ ঙ রঙ ৯ 

দৈনিক বন্থমতী, ৯৩ই নভেম্বর । ১৩৩৬ 


মনুষ্যত্বের মহাতাপম মণীক্্রচন্দ্র ! 


(কলিকাতা ইত্ডিয়ান এসোসিয়েসন হুলে মুশশি্বাবা সন্দিলনী 
কর্তৃক আন্ত শোঁক-সভায় পঠিত।) 

তোমার জীবনকালে চিরস্মরণীয় পবিজ্র স্্তি মৃত্যুতে অমর হইব 
ব্রহিল। তাহার পুজার জন্ত কোনও আয়োজন আড়ম্বরের প্রয়োজন 
নাই ;--সমগ্র বাঙ্গালী জাতির নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম ও চিস্তার মধ্যে 
তোমার অলোকসামান্ত চরিত্র, অনন্তসাধারণ কর্মের যে কআীবস্ত স্বতি--- 
নৃতন করিয়। তাহার কি উদ্যাঁপন করিব? তোমার মৃত্যু তোমার চারি- 
দিকে যে অনস্ত অবকাশ রাখিকা! গেল তাহ! আঙগ সমগ্র জাতিকে নৃত্তন 
করিয়া! তোমাকে চিনিবার স্থযোগ দিয়াছে । তোমার স্থিতি আজ মন্দিরে 
প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের মত জনসাধারণের নিকট হইতে পুজার অধ্য লইরা 
ধন্ত করিতেছে । 

রাজার অপরিমিত এশ্বর্যের মধ্যে তুমি ত্যাগ-ব্রতকে জীবনের পরম 
'পাধন! করিরাছিলে--সহম্্র নরনারীর হৃদরনকমলে তাই তোমার নিংহাসন 
প্রতিষ্তিত--আজ নিদারুণ বিয়োগ-ছুঃখের মধ্যে তোমাকে স্বরণ করিরা 
“দ্বেখিতেছি যে দেহাবসানে তোমার কীত্তি আরে! উজ্জ্বল হইয়া 
উঠিয়াছে 

-বিপদে আশ্রর দিয়াছ, সম্পদে সন্তোষ প্রকাশ করিক়াছ॥ ছুঃখে 
কাদিক়া, জুথে হাসিয়া তুমি পরমাস্ম্ীয়ের মত মাুষের সহিত মানুষের 
সম্বন্ধকে গভীর হইতে গভীরতর করিয়া! গিরাছ--তোমাকে বস্তজগতে যে 
স্বারাইলাম, আমাদের কল্যাণ-কর্মে, সামাজিক অনুষ্ঠানে, রাষ্্র-সমস্তার যে 
তোমাকে আর আমাদের মধ্যে অগ্রণীরূপে দেখিতে পাইৰ না--এই 


ব্মন্গুভূতিই আজ বিহ্বল করিয়! তুলিতেছে। 


৫ মহারাজ! স্যর মণীন্দ্রন্দ্র নন্দী 


হে মহাপুরুষ! দুর্ভাগা জাতির সহস্র অভাব ও বিপর্যয়ের মধ্যে, 
অনস্ত দারিদ্র্য ও অসীম ছুঃখ বেদনার মধ্যে, অনশনে ক্ষীণ) শিক্ষায় দীন, 
অজ্ঞতায় পরাধীন বাঙ্গালার জনসমাজ্বে তোমার অনির্বাণ দানযজ্ঞের 
বহি-শিখা আজ আকাশ স্পর্শ করিয়াছে, সেখানে:তুমি মনুষ্যত্বের মহাঁ- 
তপস্যাক্স নিজের অজ্ঞাতে নিজে এমনি একটা স্থান করিয়া গিয়াছ ষে 
সেখান হইতে তোমার নিত্য পূজার শঙ্খধ্বনি শুনিতে পাইতেছি। 

হদ্দিনের পরম বন্ধু! অবিরাম ধারাব্র্ধণ, ঝঞ্ধা-বিক্ষুব্ধ হুর্গমপথে 
নিরুপায় পথযান্্রীর পরম*রণ ছিলে তুমিবিপদ্দ তোমাকে বিচলিত 
করে নাই, নিক্ষলতা তোমাকে অবসন্ন করিতে পারে নাই; সমুন্নত 
মন্তকে তুমি মানষের আদর্শপথে আপনার বলে আপনার পথ করিয়া 
গিয়াছ ; সেখানে তোষার পদচিহের সঙ্গে তোমার জীবনের অঙ্কপম 
মধুর স্মৃতিটুকু জড়াইয়। আছে-_-আগত ও অনাগত জীবন-যান্রীর দল সেই 
লক্ষ্যেই আপনার পথ করিয়া লইবে--এই অসহনীয় দুঃখের মধ্যে এই 
টুকুই আমাদের সাত্বন]। 

তুমি যে রাজ! সেকথা তুমি কোনও দিন কোনও কারণে কাহাকেও 
জানিতে দেও নাই। হে মনুম্ত্বের মহাতাপস 1! রাজতে বাজার 
অধিকার, তুমি তোমার দেবদুর্লভ চরিজ্ররবলে আমাদের হদয-রাঁজ্য 
চিরদিনের জন্ত জয় করিয়া গিয়াছ। মণিক্তু রাঁজার কাম্য, তুমি ছিলে 
রাজরাজেশখ্বর,--বিশ্বের রাজপথে ক্ষুদ্র মতের সহিত তোমাক নিত্য মিলন 
দেখিয়াছি, তাই সহমত হৃদরয়-পদ্মে বিরচিত অগ্লান বিজয়মালিকায় একমাত্র 
ভোঁমারি অধিকার থাঁকিক় গেল-তোমার কোটি কোটি নমস্কার ! 
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